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প্রনূনাঞ্জলি। 


'দ্েহলতা' 'প্রেমলতা” রচগ্ষিত্রী 
প্রণীত। 


চেরি প্রেস: 
৮ন* কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 





মুল্য ॥* আনা। 


ভূমিকা । 


মামৃর শোকসন্তপ্প জদরে সময়ে সময়ে যে সকল 
চিন্তার উদয় হয় তাহাই এই পুস্তকে পিপিবন্ধ করিতে 
চেষ্টা করিলাম। আমার বিদ্যা বুদ্ধি নিতান্ত সামান্ঠ, ভাষা" 
দ্রানও নিতান্ত, অল্ল। ভগবচ্চরিত্র সঙ্গন্ধে কিছু বলিতে 
গিরা যে সমাকৃরূপে ভাব প্রকাশ 'করিতে পারি সে শক্তি 
মামার নাই। জনয় উদ্দেপিত করিয়া যাহা! কিছু উখিত 
১5ণ তাহাই ক্কুদ্দ অঞ্জলিপুটে সঙ্জন-সমক্ষে উপস্থিত করি- 
লাম। যণি হহার প্রতি কাহার প্রেমদুষ্টি আরুষ্ট হয় 
চাহ! ঠইপে প্রশ্থনাঞ্জলির সার্থকত। অগ্নঙব কৰিব । 

কুতজ্ঞ তাপৃণ অন্তরে জানাইতেছি ঘে, পুঞ্জনীয় ৬নঙ্কিম 
চন্দ্র ১টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত “এ জনমের সঙ্গে কি সই” 
এট মনোরম গীতটী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং 
কবিণর শ্রীমুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের “কুকুক্ষেত্র” এব" 
“রৈবহক” হইতে অনেক কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি । অষ্ঠান্ 
লেপকগণের নিকট হইতে ঘাহা পাইয়াছি তাহার জন্য 
ঠাহার্দিগের নিকট 9 কুতজ্ঞ' রহিলাম। 

পরিপেনে বক্তবা এই যে, লময়ের মন্নত! এবং অন্যান্থ 
কারণ বশতঃ পুস্তকে অনেক ক্রপী থাকা সম্ভব। আশা 
করি, সঙ্গদয় পাঠকপাঠিকাগণ সে সকল মাঞ্জনা করিবেন। 


মি 


উৎসর্গ । 


বিশ্ব বঙ্গাণ্ডে এমন কোন্‌ বস্ব আছে, মা যা১া ছেলেকে 
দিয় তৃপ্ত হইতে পারে? 

এই অসীম ভবারণা মাঝে, অগণা সিং পান প্রভৃতি 
হিংস্র জন্কু সকল আছে। আবার এহ অরণা মাঝেহ শত 
শত মুনিধপসিগণ দিব্য তন্ন ধারণ পূর্বক, ৩পাবনে চিন্তা- 
মণির চিন্তায় বিমপানন্দ লাশ কারয়া জন্মসাঞণ্যাহতৰ 
করিতেছেন । কি সন্বলে দঢ় হয়া এত এদ্দাস্ত হিংশ্র 
পশুদিগের বিষাক্ত নিশ্বাস এবং ক্ষুদিঠ আক্রমণ হতে, 
আগ্ররক্ষা করিয়া দানব মানব, মাণব দেবতা হহতেছেন ? 
দেব, তোমার মায়ের একান্তিক আাশীরব্বাদ,সেই অক্ষয় 
'অঠলনায় রুদ্র তোমার চিরসন্থল হউক দুরন্ত রিপুগণ 
তামার বশীড১ হউক । সংসারে ডোমার সন্তোগ করিবার 
ধন এঁখয্য বথেষ্ট আছে । উহার দ্বারা নিঙ্গাম মুকাধ্য করিয়া, 
মশঃসোরভে শুশোিিত উইয়া, যাহার ম্নেহময় সুপগ্রসর 
অশাখি সংসারে একমাঞ ঠোমারি উপর স্থাপিহ রহিয়াছে, 


তোমার পেত পরুকারারা শ্বীঘ পিরপেবের নয়নানণন্দ বিধান 


কর। ঘখন সুদূর্পভ মানবাকারে উধুপক্ত মনুষ্যগৃহে 
'আমিয়াছ,_পুর্ণ মনুষ্যত্ব তোমার লাভ হউক। আমার 
কি আছে? তোমায় কি দির তপু হইব? যাহা দেখিয়াছি 
মাত্র তাহাঠ দেখাইলাম। আপনাকে অক্ষম দান জানিয়া, 
গুরুদেবদন্ত মহিমানিত শ্াকুষ্ণনাম স্মরণ পূর্বক ভবকাণগ্ডারী 
অগ্ুপম কৃষ্ণাদশে লক্ষ্য স্থাপন কর। দেব, পরিপূর্ণ শুভা- 
শীর্বাদের সহিত তোমার ম! তাহার বত্রের এহ “প্রহ্থনাঞজাল' 
তোমার বাণক হস্তে অপণ কারণ। মাথায় ভুপিয়া মায়ের 
দারূণ সন্তপ্র প্রাণ' নাতণ কর। ক্রুধ প্রচ্নাদের আহার 
তোমার মহায় ইউপ। 
০ামার 


না| 





"কেন এ অশান্তি জ্বালা দুঃখ দুর্ণিবার, 
কেন মানবের ভাগ্যে এত নিষাতন ?" 


আমার চিরসাঞ্চত অপ্রকাশিত, সুদৃঢ় প্রেমরজ্জুতে তোমায় 
বাধিয়াছিলাম, তুমি দয়াবান্‌ হহয়া কঠিন আঘাতে কি 
করিয়া মে দু বন্ধন মোচন করিয়া পালাইলে? ছু ঘণ্টা 
না দেখিয়া ঘে থাকিতে পারিতে না। একদিন ছাড়িয়! যে 
কোথাও যাইতে চাহিতে না। কখনো যে এ চক্ষে জল দেখ নাই! 
সদানন্দ তুমি; কোন দিন মণিন মুখ যে দেখিতে পাঠিতে 
না।.কৈ তুমি! কোথায় তুমি? একবার দেখে যাও, 
তোমার অতি আদরের কি খোয়ার হইয়াছে! আমার সাধের 
সাজান উদ্যান সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে! উন্ঃ। 
'আহগে মরু, পিছে মরু) মরু চারিদিকে, | 
ভ 5 করিতেছে, মরু প্রাণের ভিতরে!" 
ঘোর অপরাধীর রাশীকৃত অপরাধ, ছুর্র শক্রর বিষম 
শত্রুতা, তোমার অকপট অহিংসাপূর্ণ হৃদয় যে মৃভর্তের মধ্যে 
সকল খিস্মরণ হইত। তবে আমি অমাঞ্জনীর় এমন কি 
অপরাধ কনিয়াছি নে নিয়ত এই অসীম সাজ! দিতেছ ? 
জানি তুমি বিজয় পিপি মন্তরকে লইয়! সংসারে আদিয়াচিলে। 
সাংসারিক কার্যে, রোগে শোকে, এবং বিশ্বাস ভক্তি, 


প্রসূনাপ্রলি 
্মপৃণ্য ইত্যাদি শুভ কার্যে কোন স্থানেই তোমার বিজয়ী 
শাম্মা পরাজিত হয় নাই। সর্বত্রই অনীম তেজে আত্মমর্ধ্যাদা 
এবং পুরুষত্ব রক্ষা! করিয়া জয়ী হইয়া গিম্াছ। কিন্তু একি? 
মামি অতি ক্ষুদ্রতম চিরান্থগতা, আমায় পরাজয় করা তোমার 
কোন্‌ পুরুষত্ব ? ছিঃ! আমা হেন দুর্বলাকে পরাজয় করা 
কি তোমার সাজে? 

কত দিন হ'য়ে গেল! ওহো, আর পারি না। তোমার 
পায়ে পড়ি একবার এসে! ।--বিরামদাফ়িনী নিদ্রাদেবী আশ্রয় 
দিলেন। 

সেই দিনে, সেই একমাস অতীতের দিনে, রোগ শোক 
ক্লেখশুন্য প্রফুল্ল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপৃর্ণ তাহার নিন্মল কান্থি স্বপ্নে 
দেখিলাম ! তিনি মধুর বচনে বলিলেন, “উঠ, কাজ কর।” 

মামি কহিলাম, “তোমার সেবা ভিন্ন আমি আর ত 
কিছুই জানি না। তবে আর কি কাজ করিব বল?” 

তিনি পুনর্ধার কহিলেন, “নিক্ষাম কম্ম বাতীত কনম্মক্ষয় 
অসস্ভব। নিষ্ষাম কর্মুই বিধিনিদিষ্ট মুক্তিহেতু অলঙ্গঘনীয় 
বিধান। ভগবান অঞ্জুনকে হি রাহে শুন, - 

পতন্মাদসক্তং সততং কাধাং কন্ম সমাচর, | 
অসক্কো৷ শ্ঞাচরন্‌ কণ্ধ পরমাপ্রোতি পুরুষ; 1” 

অতএব দেবতার ইঙ্গিত জানিয়া তুমিও ছ্তোমার চির- 
কল্যাণকর লোকহিতজনক নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হও।” 

দেখিতে দেখিতে প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না৷ করিয়া পলক 


্‌ 


নিবেদন 


মধ্যে দেবতা আমার সকল শৃন্ত করিয়৷ অদৃশ্ হইলেন! 
ভায়। সকলই স্বপ্ন! স্বপ্রময় সকল ভূবন! কেবল হাহাকারময় 
শ্যতায় আমার এ মরুনয় জীবন ব্যাপ্ত! যাতনাপুর্ণ 
বুমঘোরে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অশ্রুধারা মুছিয়। 
দিবাতন্থ ভাবিতে ভাবিতে আদেশ স্মরণ পূর্বক শধাত্যাগ 
করিয়া, উঠিলাদ; এবং কম্পিত পদে সাধন কুটিরাভিদুখে 
চঝিলাম। হাপ়। পদদ্ধয়ের দেহভার বহিবার শক্তি নাই । 
অন্তর বাহির সকলি কীপিতেছে। চক্ষে জল আসিল। মনে 
হইল এই পায়েই ত কত বেড়াইয়াছি; তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
কত দুর্গম পাহাড় পর্বত চপিয়াছি; সংসারে উদগ্লাস্ত খাটি- 
যাছি। কিন্তু এখন এ কি? দশ হাত চলিতে আজ পা 
টলিতেছে কেন? ক্ষুদ্রাধম আমি; কিন্তু তবু সেই দেবতার 
অপোকিক দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল । ভগবান আকুষেের তিরো- 
ধানে অঞ্জুনের বিশ্ববিজয়ী গাণ্ডাবে এমন শক্তি ছিণ না 
দে সামান্ত দশ্তাহস্ত হইতে কৃষ্ণনারীদিগকে রক্ষা করেন! 
মামিও বুঝিলাম, আমার বুদ্ধি বল সকলি আমার প্রস্ুরু, 
সঙ্গে অন্তহিত হইয়াছে! আমি দুনিয়ার বাহির হইয়া পড়ি- 
যাছি। তবে আর আমি কোন্‌ স্থলে কার্ম্য করিব? 
মকাতরে উদ্ধে চাহিয়া বলিলাম গুরো, দয়! ক'রে 
মামার সহায় হও৮। 

দর্বল পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘুক্ত জানালার নিকট 
শাসন বিছাইয়| বসিলাগ। বসন্তকাল, নানাবিধ বিহঙ্গকুল 


প্রসূনাগ্তলি 
প্রভাতাভাষে মধুর স্বরে চারিদিক হইতে ডাকিয়া উঠিল। 
ঘোর বিকারগ্রস্ত রোগীর যেন সহসা ঈষৎ চৈতন্যোদয় হইল। 
দেখিলাম পূর্বাকাশ পরিফার, ধীরে সহঅরশ্মি হুর্যযদের 
বিচিত্র মেঘমালা ভেদ করিয়া উন্নত বুক্ষ সকলের মধ্যদিয়! 
'মাপন তেজোময় সুবর্ণ-তম্থানি প্রকাশ করিতেছেন । 
সুনার মুমন্দ প্রভাতসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত, হইয়া 
ন্নীয় কর্তব্য সাধন করিতেছে । কলিকাতার সহর; প্রভাতের 
সঙ্গে সঙ্গে রাজপথ জনকোনাহলে পূর্ণ হইয়া গেল। 
দেখিলাম, একমাপ পূর্বের সেই দিনে, আমার সেই 
সৌভাগ্যের দিনে, (হায়! আমায় সেই পরম সৌভাগ্যের দিন 
কোথায় গেল!) একমাস পূর্ধে জগং যে ভাবে চলিত, 
আজও ঠিক সেইভাবে চলিতেছে! বুঝিলাম যে যায় সে 
যায়, যার যায় তার যায়! জগতের তাহাতে কিছু মাত্র 
মামে যায় না! বপিলাম, প্ঞাভ, তবে এত আমিত্বের 
বাড়াবাড়ি, প্রতৃত্থের, ছড়াছড়ি কেন?” আমার অন্তস্তল ম্পর্শ 
রুরিয়া সুগন্তীর স্বরে উত্তর হইল, “মোহ” । 

বছক্ষণ পরে চারিদিক দেখিয়া আপন শবারের প্রতি 
একবার দৃষ্টি করিলাম; এবার মোহাচ্ছন্ন মন আরো 
অধীর হইল। অত্র অশ্রধারায় তাপিত বক্ষ তাসিয়া গেল। 
ভাঙ্গা! ললাটে হাত দিয়! শিহরিয়া উঠিলাম! মুছিয়! যাইবার 
ভয়ে অতি সন্তর্পণে যে স্থানে আমি হস্তার্পণ করিতাম, 
 জগতসাআাজ্যের রত্বরান্িও যাহার . তুল্য হয় না, আমার 
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সেই যন্রক্ষিত জগন্দ,লভ অমূলান্ত্রী সৌভাগ্যটিপ আর 
সেখানে নাই ! পোড়া কপাল শূন্য, মহাশৃন্য হইয়াছে । 
কেবল হুতাঁস-বন্ধি ধু ধূশব্ধে জলিয়া ঘোর শ্মশানে পরি- 
ণত হইয়া ভক্মরাশিতে পুরিয়া গিয়াছে! ও£। আমি যে 
মনে করিয়াছিলাম, চিরদিন উহ! আমার ললাটে অচল 
উজ্জল হুইয়| ধ্বতারার মত জপতে থাকিবে! কিন্তু 
হায়! কে আমার সেই প্রাণপ্রিয়তম সোহাগসজ্জিত্ত মহা- 
রন্ধ নিন্দুরবিন্দু নির্দায় হস্তে অপহরণ করিল! আমার ত. 
মণিকাঞ্চন, হীরামুক্তা, ধনরত্ব,র অনেক ছিল! €স সকল 
লইল না| কেন ? বাছিয়া বাছিয়া যথা সর্বস্ব কি এমনি 
করিয়া লইতে হয়? বড় যাতনায় চৈতন্য হারাইয়া অনেক 
কাদিলাম।-উছঃ! অসহা যাতন!। 

বড় যাতনা দেখিয়া মুদিত নয়নে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। 
দেখিলাম, সেখানকার বড়ই দুরবস্থা! বক্ষকঙ্কালগুপি চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়। গিয়াছে; জাদয়গ্রস্থি গুলি শিথিল, অতি 
শিথিল হইয়! পড়িয়াছে। সেই ভাঙ্গ! জদয়পুরে সন্তর্পণে 
ধীরে, অতি ধীরে, আমাকে আমি খুঁজিতে লাগিলাম; 
কিন্তু হায়! 'অনেক খু'জিয়াও__সেই “আমাকে” আর মমি 
পাইলাম ন1। আমি এখন নূতন! এ নূতন “আমি” বড়? 
ভীষণ! এ সমন্তাপময়ী “আমাকে” আর আমি দেখিতে না 
পারিয়। অধীরভাবে চঞ্চলপদে বাহির হয়! পড়িলাম। বাহিরে 
আপিয়া দেখিলাম, কি আশ্চর্য চর্মের বন্ধন! বাহিরে যে 
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“আমি” সেই “আমি”! ও:1 কই সে সৌভাগ্যপূর্ণ শাস্তি- 
ময়ী আমার প্রিয় “আমি”? আর কি দেখা দিবে না? 

পূর্বে যেরূপে যাইত, বিশ্বসংসারে সেইরূপেই প্রাত;, 
মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ক্রমে কাটিয়! গেল। সন্ধ্যাও অতীত হইল। 
'আাবার লোক চক্ষুর অন্তরে সেই স্থানে বসিয়া আন্মপ্রতি 
দৃষ্টি করিয়া অনেক কীদিলাম! পুনর্বার শুনিতে পাইলাম, 
অন্তরতম নিতৃতন্থানে সাস্বনাধুক্ক মধুর বচনে মা আমার 
কহিলেন “মোহ ত্োেজে ধর্ম কর, মায়া তোজে দয়া 
কর”। ধ্শিহরিয়া কছিলাম, “কে তুমি? জননী আমার ?” 
কিন্ত হায়! আর কেহ সাড়া দিল না। সকলি নীরব! 
নির্দীণ বক্ষ চাপিয়া ঘোর সন্তাঞ্গে কহিলাম, “মাগো ! এই 
জন্যই বুঝি তোমায় পাষাণী লে? অসীম আকাশে দুষ্ট 
রাখিয়া ভক্তকবি-গীত গাথা ভঙ্গ হাদয়োখিত শিথিল কগ্ে 
আবৃত্তি করিলীম।-- 


গায় মা! হায় মা! শিবে! শান্তিম্বরপিনি ' 
দিবসে তুমি ম! গৌরী, মাগো! রজনী 
কৃমণভাগে তুমি কালী, শুরুভাগে শুভ্র। 
জেযৎস্বা বরণী মাগো তুমি সরন্থতী-_ 
সর্বনজ তোমার মুখে কি শান্তি নুর ' 
তবে কেন তব এই জগতে জননি' 
এতই অশান্ি আছহা। এত বজ্র, ঝড়" 
সর্বাণি! সর্ধেশে। সর্ববশক্তি-সমন্থিতে ! 


নি 
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জানি তুমি নিত্য, আর অনিত্য জগত, 

কিন্ত করিলে না কেন জগত তোমার 

অনন্ত শান্তির ছায়।? শান্তিতে জন্মিয়া, 

শান্তিতে এ পাস্থশালে কাটিয়! ছুদিন, 

যাইত তোমার বক্ষে শান্তিতে মিশিয়।? 

আপনি করুণাময়ী, সহ মা কেমনে 

জগতের এত ছুংখ? প্রচণ্ড অনলে | 

পুড়িছ কেমনে হায় ! পতঙ্গের মত 

সংসার তাপিত জনে?” 

গুরো, গুরো, সর্বদশী তুমি ; তুমি ভিন্ন আমায় কে 

বলিয়া দিবে আমার মেই বথাসর্ধম্ব কোথায়? দয়াময় 
গুরু সদয় হইম্া আমার অন্তরে সন্গেহে মধুর বচনে 
ডাকিয়া কহিণপেন, “তোমার নিকটেই বর্তমান আছেন, 
দেখিতে চেষ্টা কর”। শরীর শিহরিয়া উঠিল। গুরুবাক্যে 
যেন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। উদ্ধে অগণা নক্ষত্রপৃরিত 
অনন্ত আকাশপটে দৃষ্টি, করিলাম, দেই দিগন্ত-িস্তত নভো- 
মণ্ডল মধ্ো যেন কেমন একটু আভাষ পাইলাম। জালা- 
জর্জরিত দেহস্পৃষ্ট মুছু বসন্ত বাতাসেও--যেন ঈষৎ আভাষ 
বুঝিলাম। সপ্তনীর চন্ত্রমার কোমলতাময় শুত্র কিরণ মাঝেও 
যেন আমার চিরধাঞ্চিতের কিঞ্চিৎ অংশ আছে বপিয়া বোধ 
করিলাম। গ্তামলশাখাবুক্ত জ্যোওন্গাধৌত বিস্তত অশথ বুগ- 
বাজির নব ঘন পল্লবের মধ্যে যেন আমার সেই অমূল্য রত্রের 
কিছু লুকাইয়া আছে বলিয়া অন্রমিত হুইল। পার্শগ্ডিত 
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কম'গুলুমধ্যগত, .দেহপৃতকারী জাহুবীবারি দেখিয়া আমার 
নয়নে অত্র অশ্রধারা, বহিল। মনে *পড়িল,-_এই স্তুপবিত্র 
সগিলে পেই পবিত্র তনু ধোত হইয়াছে! বুঝিলাম, এই 
পৃত সলিলমাঝেও তাহার অকলঙ্ক দেহাভাষ লুক্কান্নিত আছে। 
কিন্তু আকাশ বাতাস, জলম্থল প্রভৃতি পঞ্চভৃতে তাহার 
সপ ভৌতিক দেহাভাষ পাইলাম মাত্র! ইহাও আমার 
অতি প্রিয় বটে, কিন্ত ইহাতে ত এখন কিছু মাত্র তৃপ্ত হইতে 
পারিলাম না! এই যে সুস্থতাপূর্ণ দিব্য সুক্ম কান্তি দেখিলাম, 
তাহ! কোথায়? তবে কি সেই মহান অতন্থতে, তন্থখানি 
ঢাকিয়! গিয়াছে? কই তাহ। ৮ এই শব স্পর্শ রূপ রস 
গন্ধে নাই। বুঝিলাম স্থুলনেত্রে বুঝি আর সে স্বন্দর সুক্ষ 
বপু দৃষ্টি হইবে না। আর এ ভৌতিক স্থুল হস্তে পবিত্র 
চরণ ম্পর্শ কর! যাইবে না। কষ্টে চক্ষের জল মুছিলাম। 
পরে গুরুভক্তি সহায় করিয়৷ বাহ্দৃষ্ট বস্ত সকল হুইতে 
বিদায় হইয়া কাতর নেত্রে অন্তরে চাহিলাম।. আহা মরি 
মরি! কি দেখিলাম, তাহা আর কি বলিব? ক্রমে নীরবে 
ভাপিয়া৷ উঠিল সেই শোভাবুক্ত আনন্দময় তম্থথানি! কিন্ত 
এ তন্ুও ত সে চৈতন্য নহে! আমার সে তৃত্তিময় চৈতন্য 
কোথায়? তাহা ত তৃতসম্টিযুক্ত শরীর নহে! অথবা 
এই অশরীরী শরীরও ন্বহে! জ্ঞানভক্তি, প্রেমপুণ্যযুক্ত 
সে চৈতন্ত কোথায়? তত্ব না পাইয়া ব্যাকুল হইয়! 
বড়ই কাদিলাম। অশ্রনীরের সঙ্গে সঙ্গে সম্তাপিত কাতর 
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প্রাণে বিশ্বদেবতার আশ্বাসময় গীতোক্ত বাণী ভাসিয়া 
উঠিল ।-__ | 
“সর্ধবভৃতস্থমাত্মানং সর্ধতৃতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাম্ম। সর্বত্র সমদশনঃ। 


সর্বত্র সমদর্শী যোগী মহাত্মা আত্মাকে সর্বভূতে, এবং 
সর্ধভূতে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। 


“যে। মাং পশ্ঠতি সর্বত্র লব্বঞ্চময়িপচ্গতি | 
তশ্াহং ন প্রণগ্ামি স চ মেন প্রণগতি।' 


যে যোগী আমাকে সর্ধক্র এবং সর্ব পদার্থে আমাকে 
দর্শন করেন, তিনি আমা হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হন না, 
এবং আমি তাহা হইতে কথনও বিচ্ছিন্ন হই না। 
“মত্ঃ পরতরং নাগ্তং কিপিদস্থি ধনগ্য়। 
ময়ি সর্বামিদং প্রোক্জং শুত্রে মিশ্রণ ইব ॥” 


“আমা হ'তে পরহর নাহি কিডু ধনগয়, 
আম।তে গ্রধিত বিশ, সুত্রে যথ| মপিচয়।” 


হরি হরি! তবে কি সচ্চিদানন্দ অনীম চৈতন্ে সেই চৈতন্- 
বিন্দু মিশিরা গিয়াছে? হ! প্রত ! আমার প্রাণ ত কই হহাতে 
তপ্ত হইল ন!। দেব! অসীমে মিলিত সেহ সীম 
বিন্দুকে মামার এই ক্ষুদ্রতম চৈতগ্ত-কণিকা আকুণ ব্যাকুল 
হইয়। চাহিতেছে। ঢাহিলে যদি ন! পাইব, তবে চাই কেন? 
সর্ব কর্মের কারণ আশ! যর্দি না পুরিবে, তবে বৃথা এ 
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আশার স্থষ্টিই বা কিসের জন্য? কার্য্যে যদি ফল না থাকিবে, 
মাকাঁঙ্খায় যদি আকাঙ্িত না পাওয়। যাইবে, তবে 
.এ 'কাঙ্াই বা কেন? আরাধনায় বর্দি আরাধ্য না 
মিলিবে, সেবায় যদি শিবময় সন্তোষ লাভ না হইবে, পুণ্য 
সর্দি পুরক্ষার না থাকিবে, তবে করুণাময় হরি! আমার 
মজ্ঞান জদয়কে বুঝাইয়া দাও, বৃখ! এ সকলের স্থাষ্টি কেন? 
অবোধ আমি তোমার তব কিছুই বুঝিলাম না! এই জন্যই 
বুঝি তোমার রজোময় শ্বযপূর্ণ" অনন্ত অগম্য, অরূপ নূপ 
ভক্ত ধারণ করিতে না পারিয়া তোমাকে মশসীমে আনিয়! 
থাকেন? তক্তপ্রতি দয়া করিক্নাই তুমি অনন্তরূপ অন্তরে 
রাখিফা সান্তরূপ প্রকাশ কর। মা অশান্ত ক্ষুদ্র শিশুর 
নিকট শিশুর মঞ্জ হইয়া! তাহাঞ্কে সান্তনা করেন, তাহাতে 
কি ম্তার মাতৃত্বের কিছু লাঘব হয়? বাঞ্থাকল্পতর 
পীলাময় হরি আমার! এই ত তুমি অপার মহিমায় 
্ষুদ্রের নিকট কষুদ্রতর' হইয়া প্রকাশ পাইলে! তবে দয়! 
করিয়া যন্ত্রণাপূর্ণ * ভাঙ্গা হাদয়ের বাঞ্চ। পূর্ণ কর হরি! 
মামরি মরি! কি দেখিলাম! দেখিলাম, 


“প্লাবি বর্তমান যেন জ্যোতিং নিরমল, 
অ।লে।কিছে ভবিষ্যত অনন্ত অলীম। 

এক জ্যোতি রূপে বাপ্ত দেখি বিশ্ব চর|চর, 
অনাদি অনন্ত কিব| বিরাট পুরুষবর । 


চি 
ক 0 


নিবেদন 
সংখ্যাতীত লৌররাজ্য চত্ত্র তার। প্রভাকর : | 
ঝলসি সে মহাবপু ভ্রমিতেছে নিরন্তর ।" 
সেই অনন্ত জ্যোতিঃ মধা হইতে ্থুগন্তীর মধুময় বাণী 
ইউনিলাম,__ 
“কর্শফল লঙ্ঘিবারে সারি নাহি মানবের, 
হু আঁশ। সহায়ে কর্তা কর" 
“যত জীব আশা সব পূর্ণ হবে; 
আশ! লগ আশাপূর্ণ বন্ত পাবে” 
আশ্বাসবাণী শুনিয়া আবেশময় জদয়ে অভ়প্ত চক্ষে 
চাহিম্বা দেখিলাম সেই অপূর্ব আলোকমধ্যে মামার প্রিয়্- 
তম শুদ্ধ চৈতন্থাযুক্ত হইয়া পুরণচন্ত্রালোক বিভূষিত প্র্বতারার 
গ্যায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলে অক্ষয়ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন 
কাতর নয়নে চাহিয়া ব্যাকুল কে কহিলাম, “তোমার কাছে, 
আর কি প্রার্থনা করিব? এ সংসার ত তুমি পূর্ণরূপে 
সাজাইয়া দিয়া গিয়াছ। সংসারের কোন কামনা নাই। 
এঁকটী মাত্র প্রার্থনা শুন দেব, পরিপূর্ণ ব্যাকুল প্রাণের 
প্রার্থনা পুরাইতে হইবে। এ প্রসন্ন মুখে আমার সেই 
প্রাণারামদায়া স্বরে একটিবার মাত্র,,আমায় ডাঁক |” 
হায় । দেখিপাম, ভাসিতে হাসিতে চৈতগ্ত আলোক 
সাগরে আমার সে চৈতন্য নক্ষত্র ডুবিয়া গেল! মুহূর্ত মধ্যে 
ছায়াবাগ্গির ন্যার আমার ছায়াময় প্রাণে সকলি মিলাহয়। 
গেল ! অল্প ক্ষণেই আমার সাধের স্বপন কুরাউয়া গেল ! 
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বভ্ক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া দগ্ধ স্বর চাপিয়া আশা- 
বাণী ুদয়ে লইয়া স্থতিষষ্টি সহায় করিয়া, প্রীহরি স্মরণ 
পুর্ব্বক দূর্বল পদে ধীরে ধীরে কর্ণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম । 
তখন শ্মরণ হইল, 


“তুমি হে ভরন! মম অকুল পাখারে, 
আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে 
এ আধারে যে তারে ”। 


বলিপাগ কর্ণাক্ষেত্রে যেন দেব, এই কথা চিরদিন অন্তরে 
জাগ্রত গাকে, এই আমার- নিবেন । 


সপ নহি ₹ সো স্ 


শশা । 


কে তুমি দাড়ায়ে আছ, অমানিশা অন্ধকারে, 
বিঘোর শশান মাঝে; 
সুত্র গিরিসম জ্যোতিশ্ময় তন্ন; ত্রিনেত্র 
বিকাশে এ স্ুতরুণ ভানু; 
অপরূপ রূপচ্ছটা, সান্থনা বিকাশে ; 
“সতাং শিব স্ুন্দরম্” শ্রীবদনে ভাসে; 
ভূমা অন্তর্ধ্যামী শিবদেব তুমি, 
অশিব নাশিয়ে শিব দাও ভব মাঝে। 


আদিদেব। 


আদিদেব,, তুমি কোথায় আছ? শুনিয়াছি,. আদিতে 
নখন লকলি শৃন্ত, ত্রিগতে কোথাও কিছু ছিল না, কেবল 
ুকারবূপী- চিদঘন গাঢ়রূপে অনস্তশূন্তগর্ভে মহাশ্ন্যরূপে 
নিহিত ছিল, ভখন তুমি তাহাতে ছিলে। পরে ইচ্ছাময়ের 
নহদিচ্ছায় বিরিঞ্চি সমুদ্ৃত হইয়া অপরূপরূপে বিধিমতে অনস্ত 
রঙ্ধাগড স্জন করিলেন। তৎপর অগাধ নীল সাগরতীরে 
দাড়াইয়া অসংখ্য গ্রহতারামুক্ত নীলাম্বরে প্রথম ভানু-উ্দয়ে 
বন্ধা বখন রন্ধমহিমা গানে বিভোর হইলেন, তখন বিধি- 
কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া প্রথমে তুমিই অনন্ত প্লাবিত করিয়! আদি- 
স্বরে, অনস্তদেবের স্ত্রতিগীতি কীর্তন দ্বার! প্রথম অতুলানন্দ 
লাভ করিয়াছিলে। হৃর্য্য প্রথম রশ্মি তোমারি শ্বেত অঙ্গে 
অর্পন করিয়া ধন্য হইয়াছিল। মলয়ানিল প্রথমে তোমারি 
শুভ্র জ্যোতির্শায় বিরাট দেহে ব্যজন করিয়া প্রথম সার্থকত] 
লাভ করিয়াছিল। কফলাবনত স্থৃশ্তামল রুক্ষলতাদি উদ্ভৃত 
হইয়! প্রথম তোমারি নয়নানন্দ খিধান করিয়াছিল। গপদ্ল 
পারিজাতাদি কুন্মমরাঞ্জি প্রথম প্রক্ষ,টিত হইয়া মনোহর, 
গন্ধরূপে তোমারি নাসারন্দে, প্রবেশপূর্বক জন্মসাকল্য অন্ব- 
ভব করিয়াছিল। পিঁগন্তপ্রসারিত বারিপধধি তোমারি পৃনচরণ 
ধৌত করিয়া, প্রথম কৃতার্থতা লাভ করিয়া, সানন্দে উত্তাল 
তরঙ্গ তুপিয়! দিকৃবিদিক্‌ প্রধাবিত হইয়াছিল। এইরূপে শর, 
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স্পর্শ, দূপ, রস, গন্ধ, দিবা রজনী, প্রাত:ঃ, মধ্যান্ক, ফন্ধ্য।, 
প্রভৃতি প্রথমে তোমারি উপভোগ্য হইয়াছিল। প্রথম উদয়ে 
শশাঙ্ক ুন্মিপ্ক কিরণজাল তোমারি জ্যোতির্য় অবয়ব 
আলিঙ্গন পূর্বক সানন্দে নাফল্যান্ুতব করিম সরস হাহ্যমাধুরী 
বিকাশ করিয়া আকাশ সাগরে সুধা ছড়াইয়াছিল। "বিচিত্র 
বিহ্ঙ্গকুল' প্রথম প্রকাশে তোমারি পবিত্র বন প্রতি চাহিয়া 
স্থস্গীত গাহিয়াছিল। জন্তগণ প্রথম আবির্ভাবে নিয়ে 
তোমারি পবিভ্র চরণারবিন্দ লেহন করিয়া সহর্ষে বিচরণক্ষম 
হইয়াছিল। | : 

তার পর শ্রেষ্টস্থ্ সর্বাধিকারী . মানব প্রথম প্রকাশিত 
হইয়া তোমারি অন্যয় পদাশ্রয়ে দীড়াইয়া “তোমারি সকরুণ 
শান্তি-উদ্ভাসিত শ্রীবদন প্রতি দৃষ্টি ফরিয়া, তোমারি ছন্দ গাথা 
গাহিয়া প্রথম সার্থক হইয়াছিল। জ্ঞান ভক্তি, গ্রীতি প্রেম, 
পুণা পবিভ্রতার বীজ সুযোগা জ্ঞানে সদয়ভাবে মন্ুষ্যাত্ন্তরে 
&মিই এ্রাথম বপন করিয়া ধন্য করিয়াছিলে। আবার মন্তষা 
যখন শ্বকৃত কর্ফলে বিধিনির্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া স্বেচ্ছাচারী- 
ভাবে দিকৃবিদিক্‌ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন অনধিকারী 
অযোগ্য জানিয়া আপন ভয়ঙ্করী লংহারকারিণী মূর্তি ধারণ 
করিয়া ত্রিশূলাগ্রে ত্রিলোক ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলে। 
পরে মুহূর্তে কপাব্ই ও স্থির হইয়। আশ্তিতোষরূপে জীবশিক্ষা 
সন্কল্প করিলে। সংসারমাগর মন্থনপূর্ববক্‌ যখষ্টী দেবতাগণ 
পুণালুধা বাটিয়া লইল, তখন হে ত্রিতাপহারিণ্‌ ত্রিপুরারি । 


আদিদেব, 


জীবরক্ষ! হেতু পাপরূপ উৎকট গরল তুমিই ধারণ করিয়া 
ঢক্চস্থ পাপকে দমন করিয়াছিলে। 

অনন্ত . বৈভবশালিনী মঙ্গলময়ী শ্যামা প্রকৃতিদেবীর 
স্বামী হইয়া অক্ষয় রত্রভাগডারের অধিপতি হইয়াও ভিক্ষুক 
বেগে দেশে দেশে মায়ামুগ্ধ মানবকে নির্লিপ্ত সংসারী এবং 
নিঙ্গাম বৈরাগী সার্জিতে নির্দেশ করিয়াছ। পাপীর পার্ে 
পতিতপাবন,. রোগীর পার্খে বৈদানাথ, শোকার্তের সাত্বনা, 
মসহায়ের সহায় এবং অনাথের নাথ রূপে প্রথম তুমিই 
নগায়মান হইয়াছিলে। তৎপরে যোগেশ্বর জুয়াও মোহাসক্ত 
জীবকে, অনাসক্ত ভাবে কঠিন হস্তে মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া 
কিরূপে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় তাহার অন্গপম 
দৃষ্টান্ত, দেবশক্তিস্ত্ত অতুযুন্নত গিরিরাজ কৈলাস শিখরোপরি 
যোগামনে সমাসীন হইয়া, প্রথমে তুমিই দেখাইলে। 

স্পদ্ধীবান্‌ দুঃসাহসী রিপু মনোহর বেশে সজ্জিত ভইয়া 
তোমার খোগপিদ্ব সম্মুথে যখন উপস্থিত হইল, তখন 
তোমার লল্লাটস্থিত সর্বদশী অত্যুজ্জল নয়ন হইতে তেজোময় 
জ্ঞানাগ্রি নিঃস্বত হইয়া পলকে সে পাপকে. ভম্মে পরিণত 
কঁরল। পরে' পঞ্চভূভবেষ্টিত হইয়া যখন তুমি কাল 
পরকাল, অণু পরমাণু, প্রকাশ বিকাশ, গ্ররূতি পুরুষ, মন 
প্রাণ আম্মা ইত্যাদির অধিষ্ঠান বিষয়ের অপূর্ব রহস্তপ্যানে 
নিরত, . তখন সেই, ভন্পরিণত প্রন রিপু বড়াংশে 
বিভিন্নবূপে অহ্াখিত হইয়া, ছুর্বল মন্ত্জমগ্ুলে প্রবেশ 


৭ 


প্রসূনাগ্তলি 


পূর্নাক, রমণবেশে মানবের অজ্ঞান মন যুগ্ধ করিয়া আশ্রয় 
করিল & তখনি “কর্শকল ভোগ,” বিধিকলমে অস্যুজ্জল 
ন্র্ণাক্ষরে মনুষ্যললাটে লিখিত হইল। তখনি স্বর্গ মর্তা 
রলাতল, দেবতা মানব দানব, স্থখ ছংখ, সংসার তপোবন, 
ঈত্যাদি বিভিন্নরূপে স্থ্ট হইল। 

ব্রহ্মার মঙ্গলময় মানস হইতে 'নিরুর্পম তপঃসিদ্ধ সুকুমার 
নারদ, তোমার অনন্ত ভ্ঞানময় বদনের প্রতি মুক্তিপ্রয়াপী 
ভয়! তধিত নেত্রে, শিব্ূপে তোমারি পার্খে আসিয়া 
দাড়াইয়াছিল। -*দেবাধিপতি আদিগুর জানিয়া তোমারি 
মপীম শক্তিসমমিত মন্্বতন্বে। জ্ঞান ধর্মে, সিদ্ধিলাভান্তে 
শান্ত জদয়ে বিশ্ববিমোভন বীণাভানে প্রাণারামদায়ক সঙ্গীত- 
লরীতে অশান্ত মানবমগুলে শান্তি উদ্ভাপিত করিয়া, প্রথম 
গুরু কার্যো ব্রতী হইয়াছিল। 

যখন ধের্যাশীলা প্রকৃতিমাতার সুষ্পর্শে তোমার ধান- 
নিণত নয়ন উন্মীলিত হইল, তখন কালকুট 'ভরা রিপু- 
মপবেষ্টিত যাতনাক্রি্ট আকুলিত মাননকুলকে কাতরা 
প্রক্ৃতিমাতার বক্ষে তুমি প্রথম দিব্য নয়নে নিরীক্ষণ 
করিয়া, এই দারুণ অশিবনাশে সুদৃঢ় বজ্রমুষ্টি ধারণ করিলে : 
এবং মহাকালম্বরূপ হইয়া ছর্জয় শক্তিতে সংহার কার্যে ঘোর- 
রূপে তুমিই প্রথম ব্রতী হইলে। আবার যখন এই সম্তাপময় 
ধ্বংসকারধয প্রতাক্ষ করিয়া, জীবছুঃখে ব্যণিত হইয়|. তন্বাথী 
নারদর্ধঘি, সকরুণ বচনে তোমার এই অশিবকর ভয়ঙ্কর 


৮ 


আদিদের 


সংহারকার্ধোর কারণ জিজ্ঞাস্্র হইলেন, তখন তুমিই তোমার 
শিষ্যোন্তম নারদের নিকট দয়াপরবশ হইয়া জদগত রহহ্থ 
কহিয়াছিলে ;_ 


বিনাশ অশুভ নয়, সময়ে হইবে লয়, 
প্রাণীদুথ সমুদয় “হরি” নাম নাধনে। 

জন্মিলেই মুড্ভা হ'বে, £ এ নিধি এনেছি ভবে, 
ছুঃখেরি কারণ নহে, জীবত্রণ মননে। 


নারদ কহিলেন, “হে দেব শঙ্কর! প্রাণপ্রিয়তম পুত্র 
_নিদারূণ আঘাতে. শ্নেহময়ী মাতার বক্ষ গুহইতে কাড়িয়া, 
সতীর প্রেমময় 'আলিঙ্গন.. হইতে " তাহার সব্স্বরই পতি- 
দেবতাকে কাড়িয়া' অনাণিনীর ন্তায় আজন্ম কাদীইতে, হে 
দেব শুভঙ্গর হর! তোমার কি 'একটু মমতা হয় না? 
দয়াময়! যদি ভবছুঃখহরণ হেতুই সংহপ্লিকাধ্য সিদ্ধ করিতেছ, 
তবে জীন কাদে কেন ?”' 

“মায়া, মায়া! ত্রিগুণেশ্বরের মহ্দিচ্চায় এ সংসার মায্া- 
শৃঙ্খলে বাধা, তাই সুশৃঙ্খলে চালিত হইতেছে । অসঙ্থ যাঁতনা- 
দায়ক যে রোগের 'উষপ নাই, তাহার দবংসই কি স্বরিধ 
নহে? হাসিবার হেতুই' কারা।* 'অন্ুর্নতিশীল ' ক্লেশকর 
পুরাতনের, মঙ্গলকর. উন্নতিউনুণ নৃতনদ্ধ গ্রাপ্ি ভি, পবংশ 
মার কি? অবিনশ্বর জীবের ক্রমিক পরিণদ্ধন হেই এ 
পরিবর্ধন জানি 9।-- 


প্রসূনাঞ্চলি 
তত্বদর্শী না হইলে, শান্তি কড়ু নাহি মিলে, 
মায়া বলে প্রাণীবুন্দ হ'য়ে আছে ভ্রান্ত । 
দাও জীবে জ্ঞানদৃষ্টি, অনন্য বিস্তুত শষ্টি, 
শিবময়, যাহাতে হেরিয়া হয় শান্ত” 


পুণ্যামৃত ভক্ষণান্তর দেবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া ত্িদি- 
বালয়ে স্বরগন্ুখ লাভ করিতেছেন, আর তুমি মহাদেব হইয়াও 
প্রাণনাশক পাপবিষ আক ভক্ষণ করিয়! মৃত্যুপ্রীয়ী হইয়া 
এই মর্ত্যধামে দ্বণিত শ্মশানবাসী হইলে !' শ্বশান স্ব তোমার 
তুল্য! এ মঙ্গলময় রহস্য তোমার কে 'বুঝিবে দেব ? 
হে দেবশ্রেষ্ঠ। দেবারাধ্য বিষুূপাদপদ্মবিনিঃস্থতা মুক্কি- 
প্রদা সুরুবর্ণা ' মঙ্গলময়ী জাঙ্কুবীদেবীকে জগতকল্যাণ- 
কারণে তক্তিভরে আপন বজ্শিয়ধে বহন করিস, ধীরগামী 
জীভ বুৰভ-বাহনে, ফণিহারে ব্যাঞ্রচ্মে সক্জিত হইয়া, এবং 
অক্ষয় রন্বশালিনী কাঁজ্যাণময়ী অন্নপূর্ণা গ্রকৃর্তিসতীর পতি 
হইয়াও ভিক্ষার ঝুপি ও হাড়মালা অবলম্বনে, পাপাঘাতে 
বিকলাঙ্গ প্রমণবেষ্টিত হইয়া বিজয়শিক্গা বাদন পূর্বক 
অনিন্দনীয় বপুতে কোথায় চলিয়াছ ? 

দেখিতে দেঁথিতে গুণমন্দির লীবগ্যময় মানবদেহ শ্মশান- 
.ভক্মে পরিণত হইল]৯ অণু পরমাণুতে পলকে সম্মিলিত 
হইল! অমনি সেই ঘোর শ্শানোখিত গন্তীরতম “বম” 
শর দিগন্ত ছাইয়ু-ফেলিল! 

আমি দীনহীনা নিস্তারাকাখিনী। হে ঞ্রব সত্যসনাতন 


সি 
টি 


.. ' আদিদের 
সিদ্ধ শিব। হে শঙ্কটহারী শঙ্কর, পুরাণপুরুষ আদিদেব। তুমি 
কোথায় আছ? সিদ্ধিকাম সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিপানে বিচ্ভার 
হইয়া, বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া, কোন অজ্ঞাতলোকে 
অতাজ্জল নয়নত্রয় স্থাপন পূর্বক “সিদ্ধি” যাদ্ভা করিতেছেন! 
* সিদ্ধিরতা ত্রিলোকপতির সহিত অভেদাস্মা মহিমাময় 
মহেশ্বর। এ কি তুমি? 


০8 আহ মরি মরি, ফিরূপ মাধুরি, 
হেরি মনপ্রাণ আখি উথলিল। 
অতুল মমিত, . অমিয় পুরিত, 


৭. হরিহর রূপে ভুবন ভূলিল। 
তরুণ অরুণ কিরণরঞ্রিত, হিমগিরিপাশে তাড়িত পুরিত, 
সঙ্গল হুনীল নবীন নীরদ, 
প্রেমবাযুবশে আলিয়া মিলিল। 
জোতিহীন যত শশাঙ্ক তপন, প্রথর বিছ্াৎ প্রদীপ্ত দহন, 
ননাপধাগত জ্োতির সহিগ্ঠ, 
| জ্যে।তিসাগরেতে আশ্মমিশে গেল। 





শ্রীকৃষ্ণ । 


স্বপন | 


মার-গুমঘোরে, স্বপনের ফেরে 
শনিনু বাশরী তান। 

গাব সমীরে, “মুনার তারে, 
কে শরহই গাহিছে গান! 

মধুর গরথীরে, কাহারে ফকারে, 
সনিয়া পাগল তেল, 
কাহাবি পবাণ ! 

পাঁঞধ ডাকে “আয়, আছি, 
নমুনা বিয়ে দায়, 
উদিমে উজান ।” 
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পৃমাঘার মোর শাহ্রিঘে গেল) 
ভিয়। কেন মাগি এমন হল, 
মিলাল সে ধদান । 


শ্রীরুষ্। 

যখন ঘোর তমসাবৃত জগৎ; ভিতর অন্ধকারাবৃত, 
বাহির অন্ধকারাচ্ছন্ন ; পুপ্তীকৃত আধারসমষ্টি) যখন মানব 
মন্তমাতঙ্গের সহ্ভায় মদগর্ধবে পাপগুগ্ডাঘাতে সংসারকানন 
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং ম্ুদৃচ মোহপদাঘাতে পেশিত .করি- 
তেছিল; সেই দিনে, জগতের সেই দিনে, ঘনঘোরা 
তামপা নিশাযোগে, মানুষকে প্মনের মানুষ" সাজাইবার 
কারণে জগৎপতি শ্বন কৃুষ্জবণে পরম-ন্সেহময়ী জননী মহা- 
পুণাবরতী মা বশোদার ' ক্রোড়ে অবতীর্ণ হুইলেন। স্বর্গে 
মর্ত্যে আনন্দে ছুন্দুতি .বাজিল। শ্রীনন্দ গৃহে মহানন্দ 
উদ্ভাসিত হইল। তামসী নিশা, কৃষ্ণচন্দ্র উদয় দেখিয়া, 
শন্ধকার লইয়া সানন্দে প্রস্থান করিল। আনন্দে 
মলয়ধনিল আনশাবার্তা লইয়া দশ দিকে ধাবমান হইল। 
বিহঙ্গকুল কলকঠে . মধুর তানে কৃষ্ণজয়গীতি গাহিল। 
তামস মেঘ অপসারিত করিয়া তরুণ তপন, মহানন্দে হাস্তা- 
করণঞ্জাল বিস্তার করিয়া ধরণীকে নির্দল বর্ণে আচ্ছাদিত 
কারপ। মুনি খধি যোগী তপন্থিগণ, তপংসিদ্ধ জ্যোতির্ধয় 
নয়ন উন্মালন করিয়া সহর্ষে দেখিপ্লেন,-বহছ আহলাদের ধন 
দেধছর্লভ মহিমাময় বৈকুগ্ঠনাথ, কৃপাবিষ্ট হইয়। পদ্কিল 
পরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং বিবিধ লীলা বিকাশ. 


প্রমূনাঞ্জলি 


করিতেষ্েন। আজ ন্ুপৰিগ্গত আকাশে স্বর্গায় সৌরভুপুর্ণ 
পুণ্য কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে! আজ জগতে পূর্ণ সুদিঝ 
উদয়। আঙ্জ ভ্গতের প্রভাত ধন্ত। এমন স্থপ্রভাভ আর 
কখনও হয় নাই! 
দেব! তুমি কে? নারায়ণ? ভোমাকে সংখ্যাতীত প্রণাম। 

অনেক পাগিহ্যপূর্ণ গ্রন্থে, এবং জ্ঞানিকথিত বাক্যে 
ঈশরের নিগুণত্ব পড়িয়াছি এবং শুনিয়াছি। অগ্পবুদ্ধি ও 
শজ্ঞানতা প্রমূক্ত উক্ত কথার কিছুই মন্ত্র গ্রহণ করিতে 
কিনা মীমাংস। করিতে পারি ন্বাই। বরঞ্চ ইহাই বুঝিয়াছি, 
ঈশ্বর নিগুণ হইলেও, গুণপূর্ণ মানবাঘ্মার পক্ষে ঈশ্বরের 
নিগুণত্বর উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। আত্মপ্রতায় 
বাতাত এখানে তর্কসুক্তি বিশ্বাপী সাধকের অবশ্য পরি- 
হাজ]। সাধকের ইহা স্মরণ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, 
ঈশ্বর নিগুণ হইলে স্থষ্টি, গ্িতি, প্রলয় প্রতি এ কপি, 
ত২কুক হওয়া অপন্ভব। এপ ঈশ্বরপাানে কি 'কোন 
শক্ত সাধকের চিত্ত তৃপ্ু হইতে পারে? হে হকাররূগ 
সচিচদানন্দ "পরমাম়ন্! তুমি সকল রূপ গু.র কারণ- 
কপ, মভয়দাত। ত্রাণকর্ত। হইয়া সতত সাকার রূপে 
আমার এহ ক্ষদ্রতম চিন্তমাঝে বিরাজ কর। 

অনেক বলেন, "ঈশ্বর নিরাকার; নিরাকার আবার 
আকার ধরবেন কি প্রকারে 2” সর্বশক্তিমান ইচ্ছাময় 
ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিনা হইতে পারে? যিনি শু স্পশাদি 


শ্ীকৃষ 


ভূতসমষ্টিযোগে জগৎকে স্থুলাকারে" ব্যক্ত করিয়াছেন, নিরাকার 
হইলেও তাহার শরীর গ্রহণ কর! অসম্ভব হইবে কেন? তবে 
কি তাহার সর্বশক্তিমত্তায় কিছু সন্দেহ আছে? 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, *“যিনি সর্বশক্তিমান তাহার 
আবার মনুষ্য, শরীর ধারণের প্রয়োজন কি? তিনি ইচ্ছা 
করিলেই ত সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তবে এ 
ন্্বণাদায়ক মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া জন্ম মৃত্যু জরা, ভগ 
ভাবন! বিষাদ, ইত্যাদি ক্লেপ ভূগিবার আবশ্তকতা কি?” 
ধাহারা এ কথা বলেন, তাহার অবশ্য খিশ্বান করেন, 
আমর! যেমন জরা, ব্যাধি, মরণ প্রতৃতিতে দুঃখাভিভূত, ও 
স্থখাগমে হর্ষোৎফুল্ল এবং বড়রিপুর বশীভৃত, রঙ্গাগুপতি 
ঈশ্বরও বুঝি তদ্রপ। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই ঘে, স্তাহার! 
 তন্বা্থী হইয়াও এইটুকু উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই থে 
নির্বিকার পরিত্রাত| পরমানম্ম। হর্যবিষাদের অতীত। প্রড়াত 
তিনি পরিত্রাণা্থী জীব সমূহকে এসকল হতে গণ করিসা 
থাকেন। চক্ষুম্মান না হইলে অন্ধকে পথ দেখান অপন্ত। 
অতএব ইহাই যথার্থ যে নির্বিকার ঈশ্বর স্থখ' দুঃখের অভীত,। 

লীলাময় জগদীশ্বর, থে লীলায় এই অসীম মৌর জগৎ 
স্ষ্টি করিয়াছেন, সেই লীলাপ়্ কি তাহার এই মালন দেহ 
ধারণ হইতে পারেনা? ভগবান গীতা বপিয়াছেন, তিনি 
এই দৃগ্তমান ভূমগুলে: সৃলদর্শা মানবের সন্মুে “ধর্মসতস্থাপন? 
জন্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।-_ 


প্রসূনাঞ্জলি 
“পরিভ্রাণায় সাধুনাম্‌ বিনাশার ঢ হস্কতাম্‌। 
র্মসংস্থাপনার্থ।য় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 

ধর্মসংস্থঘপন কি? দুরায্মা দ্িগকে "বধ করিলেই কি 
ধর্মসংস্থাপন সম্পর হইল? ছিঃ! সর্বমঙ্গলময় ঈশ্বরেচ্ছায় 
এ উদোশ্ত বড়ই লজ্জাজনক ! যে প্রশ্বরিক অনস্ত শক্তিতে 
স্থবিশাল মহ্ীতলে, নিরস্থর পর্বত জলধিতে, জলধি মরুডমে 
পরিণত হইতেছে; সেই শ্রশীশক্তির নিকট এই 'বধ' 
ব্যাপারটা কি নিতান্ত তুচ্াতিতুচ্ছ নহে? 

তবে তাহার অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি? পূর্বেই 
বল। হইয়াছে, তিনি নিজোত্তিতে বলিয়াছেন “ধর্মসংস্থাপ- 
নের” নিমিত্ত তিনি মানবাকারে প্রকাশিত হটয়াছেন। 
ধর্মী কি? এবং তাহার সংস্থাপনই বাকি? ক্ষ বস্তর 
পূর্ণ বিকাশই ধর, অর্থাৎ ত্রষ্ঠার উদ্দেশ্যের পূর্ণ সফলতাই. 
সৃষ্ট বস্বর ধর্ম। মানবের পূর্ণ, মানবত্বই মানবধর্্ম। 
কি জড়জগতে, কি চৈতন্তজগতে, যেখানে যাহার পূর্ণ 
বিকাশ সেই স্থানেই তাহার ন্বপ্রাকৃতিক ধর্মপাত। বলা 
বাহুলা, যে ভ্রান্ত অপূর্ণ মানবস্বভাবে পূর্ণত্ব বিরল'। হইতে " 
পারে দেই হেতুই আদর্শ মানবাকারে পূর্ণ মন্রয্যত্ব দর্শাইতে 
করুণাময় ঈশ্বর মানব মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভক্ত 
সাধু' সজ্জনেরাই :এই' পিত জনসমাজে আশাস্থল। 
তাছার্দিগের নিকটই জ্ঞাত হওয়া মায় অশরীরী অনন্ত 
ভগবান্,'মানবের ক্ষুদ্র হৃদয়স্ুধে নিজে .সাস্ত -সীমাবন্ধ 


৮ 


শরীক 


হইয়া, আপন মহিমায় আপনি প্রকাশিত হইয়া, ভক্তবাঞ্চা 
পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইভাতে কি ঈশ্বরের মাহায্মোর কিছু 
লাঘব . হয় ? আমি. ক্ষুদ্রাধম এই মাত্র বৃঝি, ইভা 
ভগবানের অপূর্ব মিলনরূপ মধু লীলা । অথবা এই 
ভাপময় জগতে ' ইহাই '্টাহার আনন্দময় পূর্ণ মহিমা । | 
তত্বাঞ্থিগণ অবশ্য লক্ষ করিয়া থাকেন, যে, জন, পাপন, 
এবং ধবৃংশ ব্যতীত আর একী কার্যা এই আবনীতণ লোক- 
চক্ষুর অন্তরে গুহ্যশাবে, নরস্তর এনাশক্কির দারা সম্পাদিত 
হইতেছে £ সেটা ধরিত্র।র উন্নতি। প্রথম হষ্টিণ নময়েহ চগব'ন 


ৰ। 


জন, রক্ষণ, এবং ধ্বংশ এহ কার্াপ্তাণি এসন হারে বিধিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, যে একটার পর অপর্ছী মঙ্দটিত ঠদগা 
মধস্থান্তাণী বিধান। ফেপন চন্মিপেত ঠ5 'নশিত। িস্য তিওি 
শীপন অধিচলিত নিয়মে বাগ পুলক ভিউতের। 2 
উন্নতি করিতেছেন না। মপার কাবাকারিচা হব আনাম 
শক্ত দ্বারা তান অবিরত এই কণা নাগাল 5 কি, 
ছেন। ক্ষণকাপগ্তায়া মন্ুষ্যগাণনেও দেখা সাধ, তৈশএ 
হইতে বাদ্ধক্য এবং মুত পথান্য, ক্ষত্রগম শাক্ত পন! 
কোন না কোন কাযো থাকতেহ ভহবে, ঠা আপজ্ননীত 


নিয়ম । সেই মহাগ্রির আমরা স্দ/লিঙ্গ সাজ, দহাগ্রা হই, 
কাধ্য ,আছে বণিজাত, ক্ষণে পলকণাপা কাল 
বগ্ঘমান! এ তেজোময় অগ্নি একপন জলিগাহ শিপবাপিত 


রী ্ রশি 
ই নাত; এহ ক্ষলিগগ ও একদিন উদিত ঠগা গাছ প্রা 


স্স্ি 
চি 


প্রসূনাপ্তলি 


হইবে না, ইহা ম্নিশ্চিত। অনন্তমধ্যোদগত জীবাত্বার 
অনন্ত উন্নতিরূপ শ্ুখ শান্তির এখনও অনেক বাকি) 
তবে কিরূপে জীব ছুঃখময় “লয়” ভাবনা ভাবিয়! 
আশা! উগ্ঘম ছাড়িয়! দিবে? না, কখনও না। ভক্ত কদাচ 
সয়তানোক্ত জীবের মৃত্যুবাণী শুনিয়া হতাশভাবে নিশ্চিত 
হইতে পারেন না। এ দেখ, ব্যাকুল প্রাণে , অস্রসিক্ত 
নয়নে ভগবদ্কক্, পাপ সংসার .ত্যাগ করিয়া, বিজন কাননে 
অনন্তদেবের অনন্ত শক্তিময় কার্য্যের অনুসন্ধানে বিবৃত 
হইলেন । সান্ত হৃদয়ে অনন্ততপ্ষের অন্ত না পাইয়! সীম 
নিকটস্থ কাঁধ্য নিরীক্ষণাশায় চাহিয়া দেখিলেন,__ 
বিবিধ বিচিত্র রৃক্ষনকল বনফুলে নৌন্দধ্যময় হাসিরাশি, 
বিকাশ করিতেছে। মরি মরি! তাধার কিবা কারি- 
করি, কিবা রংয়ের মাধুরী! আবার পত্রে পত্রে, পুপ্পে 
পুম্পে, কারুকাধ্যপূর্ণ প্রজাপতি ও ছোট ছোট পাখিগুলি 
ফুলে ফুলে, ডালে ডালে, হ্র্ষসরে কেমন উড়িয়া বেড়াই- 
তেছে। যেন. এখনি চিত্রকরের স্থন্দর হস্ত হইতে চিত্রিত 
হইয়া মনোহর €বশে জগন্নাট্যশালার রঙ্গ দেণাহতে উপ- 
স্বিত হইয়াছে) ফলফুলপুর্ণ বৃক্ষ সকলে নয়ন তৃপ্রিদায়ক 
নানাবিধ পক্ষিকুণ মধুর কঠে আহলাদে শ্রষ্টার জয়গাতি 
গাহিতেছে। নয়নাননদবিধায়ক -শ্তামল দুর্ববাদলস্থিত . মঘুরদরণ 
বিচিত্র তুলিকা-অঙ্কিত অপুর্ব সুন্দর পেখম বিপ্তারপূর্বক, 
. আপন তনুমাঝে ত্রষ্টার অপরূপ চিত্রাবলা নিরীঞ্ষণ করিয়া, 


চ্ 
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শ্রীকৃষঃ 


নাটামন্দিরে সানন্দে হেলিয়া ছুলিয়! নৃত্য করিয়৷ বেড়াইতেছে। 
কি আর বপিব? অভিনেতৃদিগের আশ্চর্য্য অভিনয় । 

এ দৃশ্ত দেখিয়া ভক্ত অশ্রপ্ুত নেত্রে গদগদ কণে 
কহিলেন, “আঃ বাচিলাম! এই ত সসীমের সন্ধে 
অসীম দেবতা! সীমাবদ্ধ হইয়া আসিলেন! হায়! আমি 
অবোধ, নিক্ষিয় বিরাট অবয়ব দেখিয়া কতই ভাবিয়াছিলাম, 
কতই কাদিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, দেবত! আমার 
নিদ্রা আলম্ত বজ্জিত হইয়া, নিরন্তর অনস্তকার্যে নিয়ো- 
জিত হইয়া, অক্লান্তভাবে সদানন্দে বিরাজ করিতেছেন! 
ক্লান্ত জীবসকলকে নিজক্রোড়ে নিদ্রিত করিতেছেন, 
আবার জাগাইতেছেন, হাসাইতেছেন, কাদাইতেছেন ; বুহৎ- 
কার্য বিরাট হস্তে এবং ক্ষুদ্রকার্যা সুক্ষ হস্তে অবিরত 
সুলম্পন্ন করিতেছেন। এই যে নির্জনতম বনমাঝে, অতুল 
তৃপিকাঁ-মঙ্ষিত পুষ্প সকল মধুময়রূপে, মধুময় গন্ধে মধুর 
সাগরের আভাষ দিতেছে; শী অগাধ জলপিগে বিচিত্র 
কার্যযনুক্ত স্ুক্তি, মতি, শঙ্খ প্রভৃতি গুহাভাবে নিহিত 
রহিয়াছে । সংসারাসক্ত জীব দৃষ্টি না করিলে ক্ষতি 
নাহ । অনস্থ কর্ম অনাসক্তভাবে কারো নিরস্থর প্রত 
রহিয়াছেন। নিক্দাম কর্তার স্বভাবই কার্যলিপুত।। নিনি 
দেখিয়! সুখী হইতে' চান, অপন্ন্প দ্রশ্তাবলি খু'জিদ্লা দেখিয়! 
লউন। ভক্ত দেখিয়া প্রেনাশ্র ধারায় বক্ষ ভাসাষইয়া উর্দধা- 
নেত্রে মুক্তকরে তগ্দতচিন্তে কভিলেন,__ 


হে 
টি 


প্রসূনাগ্তলি 


“মানুষের. সঙ্গে পিরীতি করিতে, 
মানুষ তোমায় হইবে হইতে !” 


তখন স্থুকবি কীর্তিত ভগবানের এহ্‌ উক্তিগুলি ভক্তের 
বনে আবৃত হহল।- 


“নহি ব্রঙ্গা, নহি রুদ্র, আমি করিয়াবান্‌, 
একমৈবাছি্ীয়ম্ আমি ভগব।ন্‌।? 
দেখ এক করে মনু পেগ হুদণন, 
অন% নীতির চক্র; দেখ এন্য করে, 
নহ।শঙ বিশ্বকঠ। অশ্রান্ত কেমন, 
অনগু মে পীতিচর, কষ্জিছে জ্ঞপন! 
সেই মহাশছ 'ত অনন্ত প্রাবিয়া। 
 ডাকিতেছে গাবঞান্ত, আনু নরগণ ! 
“সর্বধন্মান্‌ পরিত্যগ্য মামেকং শরণং বজ।” 
আমর অনস্ত বিশ্ব, ধর্মের মান্দর, 
ভিত্তি সব্বভূত হিত, চুড় হদশন, 
সাধন। নিষ্চাম কন্ম, লক্ষা নরায়ণ।" 


ভগবলীতায় দেখা যায়, পুকষপ্রধান অঞ্জুন, শুগবানের 
বিরাট খশ্বরূপ দেখিয়া আত অধীর হইয়া কহিতেছেন,- 
"ছে ভ্রিলোকপূজ্য আদিদেব। তোমার অভৃষ্পূর্ব বিশ্বরূপ 
দৃষ্টি করিয়। আমি 'থই হহস্কীছ খটে, কিন্তু ভয়ে মন 
নিতান্ত ত্রস্ত হইয়াছে; অতএব ছে জগন্লিবাম সর্বেশ্বর । 
কপাপুব্বক আমাকে তোমার সেই পুর্বরূপ দশন করাও, 
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শ্ীকৃষ, 


ভগবান কহিলেন, “হে অঞ্জন, আমি তোমার প্রতি প্রষন্র 
হইয়া এই বিশ্বরূপ দর্শন করাইলাম। তোমা ভিন্ন অন্ত 
কেছ আমার এই বিশ্বরূপের দর্শন পায় নাই।” এই স্থানে 
দেখা গেল ঈশ্বরাদর্শে গঠিত, ঈশ্বর পদচিহ্রে পদক্ষেপকারী, 
নিচ্ষামকন্মী, মহাশক্তিসম্পন্ন, দ্িতাত্মা অর্জুনও, অনন্ত 
দেখতার এই বিরাটজ্হ দেখিবার আকার্খা পরিত্যাগ পূর্বক 
' মসাম দেহ দর্শনে শান্তভাব ধারণ করিলেন। গীতার আর 
এক স্থানে ভগবান কহিতেছেন,__“আমার অব্যক্ত স্বরূপে 
আসক্তচিত্ত যোগিগণের অধিকতর ক্লেশ হুইয়। থাকে, কেন 
না অব্যক্তস্বপ আমাকে লাভ করা দেহাতিমানী যোগি- 
'গণের পক্ষে অত্যন্ত ছুঃখজনক।” সুতরাং দেখ যাইতেছে 
ভগবানের অনন্তরূপ দর্শন, কিম্বা তদাদর্শ সাস্ত মানবেস 
পক্ষে অসম্ভব। তাই বুঝি কল্যাণের নিমিত্ত করুণাময় 
পরমেশ্বর আপন মছিমাতেই আপনি মানবদেছে জগতে 
অবতার্ণ হুহয়া থাকেন। ্‌ 
“সাকার ডুবিয়| মরে নিরাকারে চুপে, 
নিরকার ফুটে উঠে সাকা? রূপে!" 

ঈশ্বর অবতাররূণপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে, তাহাকে 
সর্বগুণান্বিত নিখুঁত মানবাকার ধারণ' করিতে হতবে। 
তাহাকে জ্ঞান, ধর্শা, কর্ছট প্র্ভীতিতে পূর্ণ গরিণতাবস্থাপর 
এবং জিতায্ব! হইতে হইবে। এরূপ আদশ কোথায়? শিক্ষিত 
মছোদয়গণ চমকিত হইবেন না; একবার জাহুবীনলিলে 
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পাশ্চাত্য অঞ্জন ধৌত করিয়া, লাঞ্কিত ভারতে চাহিয়া 
দেখুন, অনুপম রূপধারী শ্রীরুষ্ণজ অপরাজিত তনুতে, প্রেমময়" 
নূপে, মন্তয্মঙ্গল হেতু .ধশ্্ার্থদিগের সম্মুখে, সকলের 
মাদর্শরূপে বিদ্যমান। দেবাদিদেব মহাদেব, যুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, 
খনিশ্রেষ্ঠ বশি্। বামদেখ, জনকাদি রাজর্ষিগণ, ভীম্ম যুধি- 
ঠিরাদি দন্ধাম্বাগণ, এবং অজ্জুনাদি বর্শান্বগণ. হহারহ চরণ- 
তপে বিয়া মোক্ষ শিক্ষা কাঁরয়া ধন্ত হইয়। গিয়াছেন। তাই 
আবারও বলি, এহ শ্রেষ্টজনপৃঞ্জ্য মহিমাময় চপরিত্রের তুলন৷ 
কোথায় আছে? শিক্ষিত পরুিতগণ! পড়িয়। দেখবেন, কোনও 
দেশের পুস্তকে এরূপ আদর্শ চরিত্রের কথা পিখিত আছে 
কি না) কোনও দেশর ভাষার কাঞ্ডিত হম কি শা। 
আবার যদি দয়াগয় পয়া করিয়া এই থন মোহজাল অপ- 
মারিত করিতে অবতাণ হন, .ভবেহ উপমা মিপিবে; নতুবা 
এ অভুপনীর চরিতের তুণনার অন্বেবণ, মকুডুমে বারি 
অন্বেষণের গায়, বৃথা পও্শরম সার হহবে মাত্র। 

হায় ছুভাগ্য জাতি! এমন ত্রিপোকছুর্লণ5 অমূল্য রত 
পাহয়াও যঃ কাঁরতে জানিলে না| এমন ভ্রতাপজ্বালা 
শীতলকারী সুনিম্মণ অমৃতনাগর . উপেক্ষা করিয়া, পবিত্র 
গাহবাঝা্রপুণ মঙগলঘট হেশার পায়ে ঠেনিয়া, বিনাশকারী 
কাত্তিনাখা জলে স্নান করিয়।, "আত্মনাশের বোঝা সাননে, 
মাথায় বহিতেছ। শুনিয়াছ স্বচ্ছনণিণে ম্লান শৃকর শরীরে 
অস্হ। [নম্মল জল লাভ করির়াও শুকর যেমন তন্মধ্য 
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হইতে চর্গন্যুক্ত কদ্দিম সর্বশরীরে লেপন করিয়া আনন্দ 
লাভ করে, সেইরূপ হে মন্দভাগ্য মনুষ্য! তুমিও স্বগ্রক্তি . 
মন্নসারে করুষ্ণচবিত্রবূপ সুনিল. জলধি পাইয়া! আপন তনু- 
পযোগী কলঙ্কময় করিয়া লইয়াছ; এবং এ সাগরগর্ভস্তিত 
রুষ্কীর্ভিত অমূল্য দন্মরূপ রত্বরাশি কুৎসিত কর্দমময় করিয়া, 
সাদরে আপন 'মবয্ধব লেপন পূর্বক, বীভৎসরূপে সানন্দে 
বিচরণ কিয়! বেড়াইতেছ। 

সুচী নিজে ছিদ্রঘুক্ত তাই বন্ধ শেলাই করিবার সমঘ 
দে স্থান দিয়া গমন করে, সে সকল স্থান ছিদ্রিত করিয়। 
দেয়। সেইন্রপ রিপু-অনুগামী মোহাছন্ন মানবগণ পতিত, 
পাবন ঈশ্বরচরিত্রেও কালিমা! লেপন করিয়া লইয়াছে। 
কিন্তু স্থচীমধাগত স্থত্র যেমন ছিদ্রগুপিকে বিলুপ্ করিয়া 
দেগ্,, সেইরূপ ঈশরাঙ্গ্রক্ত ব্যক্ষিগণ জ্ঞানচক্ষু দারা গ্রকু্ 
ন্রপে দেখিয়া থাকেন, ঈশ্বর আপন বাক্য এবং কার্ম্য দ্বারা 
খল মনুষ্যের কপক্গছিদ্র দয়াপরবশ হইয় পরিক্ষা রূপে 
বিলোপ করিয়া দিনা গাকেন। | 

কলঙ্গি জান। তুমি জগতরাণকর্তাকে 'আপন গণি, 
্রান্থায়া কেমন পূর্ণ পাপাবতার করিয়া! গড়িয়াছ। ধর্ম 
নাশক, চোর, কপট, প্রবঞ্চক, শঠ, লম্পট, প্রক্ততি উপঘুক্ত 
মনোনত অলঙ্কার দিয়া সাঙ্জাইয়াছ; শিবকে বানর গড়িয়া 
বে নিশ্চিন্ত হইর়াছ! বপিহারি তোমার কারিকারির বাছা" 
ঠরি। হায় হায়! এই পাপকল্পনাপ্রহত কুংপিত কলঙে 
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তগবচ্চরিত্র অস্কিত করিয়া কালকুটভরা কালিয়নদী প্রবা- 
ঠিত করিয়া . তংপ্লাবনে পুণ্যপূর্ণ ভারতভূমি ভাসাইয়া 
দিয়াছ! ভারতবামি মোহাচ্ছন্ন হিন্দু! তোমার জয়, তোমার 
শ্রী কোথায়? এ ছৃষ্চার্যোর ঘোর অভিশাপে উত্তীণ হইয়া 
আবার কি দিব্াজ্ঞান লাভান্তে, এ জ্যোতির্শয় পরিশুদ্ধ 
অমিয় চরিত্রের এবং তৎপ্রবর্তিত মোক্ষধণ্্র মর্ধগ্রাহী হইয়া, ' 
পাপময় ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবে? জানি না) 
জানেন দর়াময় পরিত্রাতা! শ্রীহরি!: 

যিনি জ্ঞানে ধর্ধে, বুদ্ধি গ্িচারে, শক্তি কার্যে, দয়ায় 
ন্ায়পরতায়, প্রেম গ্রভৃতিতে অন্তান্ত, এমন কি শারীরিক 
অবয়বে পর্য্যন্ত পূর্ণপরিণতাবস্থাপন্ন, সেই অগশ্শ্রেষ্ঠ ভ্ঞানিজন- 
পৃজ্য এবং সর্ধাজনকীর্তিত। জনুপমেয় “শুদ্ধম অপাপ- 
বিদ্ধম্‌,” মুক্তিদাতা ঈশ্বরে কলঙ্কারোপ নিতান্তই অন্থায় 
'নছে [ি?, | 

আব কালকার দিনেও দুই চারিজন ভগবস্তুত্ত, এই কলুষিত 
লোকালয়ে বিদ্যমান দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাদিগের নিকট 
হ্রীকৃ। সম্বন্ধে পুরাণ ইতিহাসোক্ত ঈদৃশ পাপকাহিনী বিবৃ- 
তির কারণ দ্িজ্ঞাসায়, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
স্বীয় এ দকল আখ্যায়কা! কতকগুণি অধ্যাত্মরূপক ভাবে 
লিখিত। আর কতকগুণি ঘটনা অরজ্ঞানবিশি্ই লেখনা- 
প্রন্থত ) কিন্তু তাহারা ঈথরমাহান্বা বৃদ্ধি করিবার পন্য 
এইরূপ ঝআগ্কিত করিয়াছেন; ভ্রমাত্বক ন! হইলে ইহাদের 


১৩ 


শ্রীকৃষঃ 


উদ্দেশ্তু মহৎ। আর কতকগুলি তামস হৃদয়কল্পিত। এই 
সমস্ত বুঝিয়া লইলে, যাহ! যথার্থ চরিত্র তাহ! অতি বিশুদ্ধ, 
জগতে অতুলনীয়, একমাত্র পূর্ণ-রন্মোগযোগী। এই কথা 
তাবিয়। দেখিলে স্পই বুঝিতে পারটি যায় যে, ষাহার উপদিষ্ট 
জগৎ-শ্রেষ্ঠ তত্বগুণপূর্ণ বাসনাবঙ্জিত গীতোক্ত নিফাম ধর্ম 
জগতে জাঞ্জল্যমান, সেই পরমাত্বার ম্বভাব সম্বন্ধে এ 
পাপকারহিনী সকল কিরূপে সত্য*হুইতে পারে? আলোক 
এবং অন্ধকার, পাঁপ এবং পুণ্য, কখনই একত্র সমাবিষট 
থাকিতে পারে না; ইহা ধরব" সত্য। 

যিনি ইচ্ছ। করিলে 'রাঙ্জরাজ্যেশ্বর এবং সত্রাটের 
সমাট হইতে পারিতেন, তিনি কেন নিপিগুভাবে রাজার 
পশ্চাতে দাড়াইয়া? এ দেখ ধাহার অনন্ত জ্ঞানে জ্ঞান- 
ঘিগণ মহাজ্ঞানী, তিনি ভাম্মাদি পুজ্যব্ক্তির নিকট 
সাদরে জ্ঞান বাক্য শ্রবণ করিতেছেন।  সর্বঞজনপূজায সর্ব- 
শ্রেঠ হইপ়াও যুধিঠিরাদির সন্মুথে নিনয়াবনত হইয়া দশ 
গ্রহণ “করিতেছেন । যিনি অপার কার্যযক্ষম তিনি আবার 
মজ্ভ্ুনাদির সহিত এক যোগে কর্ম্মরযোগ সাধন-করিতেছেন! 
শ্রেষ্ঠজনারাধ্য যজ্তেশ্বর হইয়াও রাজসম় মক্ঞকালে বিনয়া- 
বনতমস্তকে সাদরে আমন্ত্রিত ব্যক্িদিগের পদপ্রক্মালন কাধো 
নিয়োজিত হইলেন! পরে যন্জান্তে ভাম্মার্দি মহাম্মাগণ, 
ষাহাকেই জগতারাধ্য জানিয়া, পরম সমাদরে অর্থ প্রদান 
করিলেন। 


১৭ 


রসাল 

আবার এ দেখ, ' পরম মুঙ্গলময় জগৎসথা হইয়াও 
ব্রজমাঝে ন্ুবলাদি রাখাল বালকদিগের নিকট সহর্ষে সধ্য, 
্রিলোকপতি হইয়াও তীহা্দিগকে মাথায় তুলিয়া দাস্য, 
এবং পরম শ্লেহময় ছুঁবনপার্াক শক্তিশালী হইয়্াও. মা 
যশোদার ক্রোড়ে বসিয়া বাৎস্যল্য ভাবে অভিভূত,হইতেছেন ! 
তার পর পরম প্রেমময়. হইয়া! শ্রীরাধাদি প্রজনারীগণসহ 
সর্বগুণময়ী মধুর প্রেমে *পরিশুদ্ধরূপে আবদ্ধ হইঝা* স্বকৃত 
সরস প্রেম শিক্ষা দিতেছেন! .আ মরি 'মরি ! এ লীলাময় 
অপরূপ মহিমামগ্ডিত চরিত্গাধুরী অখিল জগতে কোন্‌ 
মনথম্য শরীরে আছে? একাধারে জ্ঞান ভক্তি কর্্মযোগ, 
এবং সখ্য দাস্য বাৎসল্য প্রেম ত্প্রভৃতি মধুরভাব কোথায় 
কোন জীবনে সঙ্ঘটিত হইয়াছে? সকল কারণের আদি- 
কারণ কেবল অনন্ত দয়াপরবশ হইয়াই নিষ্কাম কর্মরূপ 
মহাধন্্র 'জগতে প্রদর্শাইতে. অবতীর্ণ হইয়াছিলেনশ শিক্ষণ, 
শিক্ষা, ঞ লীল1. সকলি জীবশিক্ষা হেতু। ভগবান আপন 
মুখেই গীতায় কহিয়াছেন,_ 


“ন মে পার্ধান্তি কর্তবাং ত্রিধু লোকেযু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তব্যমবাপ্তবাং বর্ত*ৎএব চ কর্মণি॥" 


(হে অর্জুন! ত্রিতুবনে আমার কিছুইঞ্অগ্রাপ্থ্য নাই, 
তথাপি এই দেখ আমি কর্খাহুষ্ঠান করিতেছি।) আবার 
আর এক স্থলে বলিতেছেন,_. 


১৮ 


শ্রীকৃষ্ণ 


“ন মাং কর্তখানি নিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা । 
ইতি মাং যৌহভিজানাতি কণ্র্ভিন স বধ্যতে॥ 

(কর্মের সহিত আমার সংঅব নাই, ব1 কর্মফলে আমার 
স্পৃহাও নাই; যিনি আমাকে এইরূপে জানিতে পারিয়াছেন, 
তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না।) 

"এবং জ্ঞাতব। কৃতং কর্ পূর্বোরপি মুমুক্ষুতিঃ | 
কুরু কর্ম্ৈব তন্মান্বং পূর্বংপূর্বতরং কৃতম্‌ 8” 

(এইরূপ জ্ঞাত হইয়াই পূর্বতন মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ মুক্তি- 
কামী মহাস্ঘাক্স। কর্দের অনুষ্ঠান করিয়৷ গিয়াছেন। অতএব 
তুমিও পূর্বমত অর্থাৎ তাহাদের মত কর্ম কর।) 

বাদনা বঞ্জন ব্যতীত মুক্তি লাভ অসম্ভব। নিস্কাম কর্ণ 
ভিন্ন কর্ক্ষয় হইতে ' পারে না। আবার কর্মক্ষয় ব্যতীত 
ধর্ম হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে ৫ম, নিষ্কাম কর্ণ 
মুক্তিকামীদিগের একমাত্র মোক্ষ ধর্শা ইহ! স্থনিশ্চিত। এই 
মানবমগ্ুলীতে মুক্তিময় ্ধর্শসংস্থাপনের”. নিমিত্বই ঈশ্বরের 
পূর্ণ মানবাকারে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন। আবার ইহাও 
বিশ্চিত যে উ্রী'অন্ুপম লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির না' রাখিলে এ 
নিক্ষাম ধর্দ সাধন একান্ত অসম্ভব । এই জন্যই বিরক্ত 
চিন্তে বাসনাপূর্ণ মায়াময় সংসার ত্যাগপূর্বাক নন্ন্যাসিগণ 
লোকচক্ষুর অন্তরে' বিজনে চলিয়া মান। কিন্তু ইহা 
কষ্রর্শ ধর্ম নহে। এ নঙ্বন্ধে ভগবান গীতায় এইরূপ 
কহিয়াছেন+_ | 


১৭৯ 


প্রসুনাঞ্তলি 


“ন কর্ধনামনারস্তাসনৈষষম্মং পুরুষোহইস্সতে। 

ন চ সম্গ্সনাদেৰ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 

নহি কশ্চিৎ ক্ণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্শকৃৎ। 
কার্ধাতে আবশঃ কর্ম সব্বঃ প্রকৃতিলৈণণৈঃ ॥ 
কর্শেক্রিয়াণি সংযম্য যআন্তে মনসা ম্মরন্‌। 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূটাম্মী মিথ্যাচার; স উচাতে ॥” 


(নিঙ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানলাভ হয় না, 
সন্তাঁস ধর্ম অবলম্বন করিলে এই সিদ্ধিলাভের অর্থাৎ জ্ঞান 
প্রাপ্তির সম্ভাবনা! নাই। কর্ম না করিয়। কেহ ক্ষণকালও 
থাকিতে পারে না; প্ররৃতিজাত্ত সবাদি গুণে বদ্ধ হইয়া 
লোকে আপনা আপনিই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 
কর্পেন্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়া! ষে মূঢজন মনে মনে 
বিষয় বাসনা করেঃ সে কপটাচারী ।” ) 

.তবে এ আদর্শ লাভের জন্ত জপ তপ, দান ধ্যান, 
সাধন ভজন,. যোগ তপসা।, ইত্যাদি যেমন অবশ্ত কর্তব্য, 
এ সন্ন্যাসও সাধনের একটা অঙ্গ হইতে পারে। কিন্তু এই 
মায়াময় সংসারে থাকিয়াই এ বিশুদ্ধ নিফাম আদশ লাভের' 
চেষ্টা করাই ঈশ্বর নিপ্দিই ধর্ম। দীন হীন সাধক একান্ত 
মনে ঈশ্বরশরণাপন্ন হইয়া মায়াজাল ছিন্ন কুরিয়া থাকেন। 
নীতায় উক্ত হইয়াছে,__"আমার অদভূতগুণময়ী স্থুস্তরা এক 
মায় আছে, যাহার! অনন্তমনে আমার শরণাপন্ন হ্বইবে 
তাহারাই এ মায়াসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে , পারিবে ।” 


ও 


শরীক 


অনন্ত মনে তীহাকে শরণপূর্বক তাহার অভয় চরণে 
শরণাগত না হইলে মায়ামুগ্ধ ভর্ববল জীবের কিছুতেই বাসনা- 
চ্যতি হইতে পারে না। আবার বাসনাবজ্জিত. ন। হইলে 
নি্কাম কর্মপ মোক্ষ ধর্শের প্রত্যাশা অসস্ভব। জীব 
বাসনাপূর্ণ কর্মের দ্বারাই বাসনানুগত হইয়। পড়ে। 

"আমি আপন! দোষে ছুংখ পাই, 
বামন! অনুগামী |” 

এ নিষ্কাম কর্কারী শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ এবং আপনাকে দীন 
হীন জানিনা ধী অপীমশরণে আশ্রয় না লইলে অন্ত 
উপায় নাই, ইহা স্ুনিশ্চিত। এই বামনাপুর্ণ সংসারে নিষ্কাম 
ধন্মলাভ অসম্ভব ভাবিয়। চিরমন্ন্যাসী . শুকদেব এক, দিন 
রাজর্ষি জনকের রাজমভায় গিয়| উপস্থিত হইলেন। রাজ] 
বথোপযুক্ত সম্মানসহ' শুকদেবের অভ্যর্থনা করিলেন। গুকদেব 
দেখিণেন, বহুক্ষণাবধি রাজা বহু প্রকার রাজকাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকির। যথ! নময়ে সভাভঙ্গ করিলেন। তৎপর শুকর্দেব 
কহিলেন, “মহারাক্, আপনাকে লোকে রাজর্ষি বলিয়। 
থাকেন । ঈশ্বরপরার়ণ ব্যক্তিরাই খধি নামে বাচা হইয়া 
থাকেন। কিন্তু দেখিতেছি, আপনি অবিরত সংসারকার্ধযে 
নিয়োজিত, তবে কিনূপে কঠোর সাধনসিদ্ধ ধার্বিকদিগের 
পদবী লাভ করিয়। গোৌরবাস্থিত হইয়াছেন? রাজকার্ধয 
এবং ঈশ্বরপ্রীতি একত্র কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে?” জনকরাজ প্রীত মনে একটা তৈলপূর্ণ পাত্র 
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শুকদেবের হক্তে প্রদান পূর্বক, সবিনয়ে কহিলেন, “দেব, 
মাপনি এই .তৈপপাত্রটা হস্তে লইয়া আমার এক স্ুবৃহৎ 
আটাপিক1 মধ্যে কোথায় কোন্‌ কার্দ্য হইতেছে বিশেষরূপে 
পর্যবেক্ষণ করিয়া আনম্মুন। কিন্তু দেখিবেন, তৈলপাত্র মুহুর্ত- 
মাত্র হস্তান্তর করিবেন নাঃ এবং লক্ষ্য রাখিবেন, কিঞ্চিন্নার 
তৈল মেন পছিয়া না যায়। "আপনি এই কার্য সনাধ। করিয়। 
অাসিণে মামি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব” - 

ষ্টকদেব অচিরাৎ রাজার কথিত কার্য সমাধা করিয়। 
রাজসশ্ুখে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজ! জিজ্জান। করিলেন, 
“আপনি রাজপুরীস্থ সমুদয় কাধ পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন 
ত? পারগ্িত তৈন একটুও পড়িয়া মার নাই ত?” 
শকদেব কঠিলেন, “ই, আমি সকল ম্তানের সমুদয় 
কার্ধাই লক্ষা করিয়ছি। এই দেখুন, পাত্রস্থিত ঠৈল একটুও 
পড়িয়া! যায় নাই। এখন আমার প্রশ্বরের উত্তর প্রদান 
করুন।” 

রাজা কহিলেন, “মাপনি তৈলপূর্ণ ভাগ হস্তে সমুদয় 
পর্যাবেক্ষণ করিলেন, অথচ এক বিন্দু তৈল ভাওচ্যুত 
হুইল না, ইহা কিরূপে সম্পন্ন করিলেন ?" 

শুকদেব কহিলেন, “আমি ী তৈলভাণ্ডে লক্ষ্য স্থির 
রাখিয়া আপনার নিদিষ্ট অপরাপর কার্য সমাধা করিয়াছি ।” 

তখন রাজার্ধ কহিলেন “দেব, আপনি যেমন সর্বক্ষণ 
তৈলপাত্রে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, 
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আমিও তদ্রপ ঈশ্বরে লক্ষ্য স্থাপন পূর্বক তাহার আদিষ্ট 
এই সকল নিষ্ফাম কাধ্যে নিয়োজিত থাকি। কিন্তু আমার 
আত্মা সর্বক্ষণ সেই অধিনাশা পরমাস্বায় বিশ্ন্ত রহিয়াছে 
জ্গানিবেন।” তৎপর পরম তত্ব লাভে হৃঙু হইয়। শুকদেব 
বস্তানে গমন করিলেন। এই ভ্টীগধি জনকের জীবনে 
ভগবান শ্রকৃষণাদশ “ধন্মা সংস্থাপন”. স্ুন্দররূপে পরিলক্ষিত 
হহয়া থাকে । 

যে কামনাপূর্ণ কর্টের দ্বারা ঈশ্বর বিচ্যুতি ঘটে 
তাহাই পাপ। আমার পুজ্যপাদ গুরুদেব বণির়াছেন, “রিপু- 
জয়া না হইলে মোক্ষগ্রদ আরাধাকষের যথার্থ নিশ্মল 
জ্রানান্ুতব করা মন্ুষ্ের নাধ্যায়ন্ত নখে। পাপময় কম্মের 
দার! প্রণ্যময় জগদীশ্বরকে কদাচ পাওয়া যাইতে পারে না।” 
ভাগবতে এক স্থানে শুরুষ্ণ বলিতেছেন, “আমাতে ঘাঠা- 
দের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কানন! কানাথে 
কম্পিত হয় না, বব ভজ্জিত এবং কথিত হইগে বীন্ধবে 
নমর্থ হয়, না।” 

আবার ভগবদরগীতায় এক স্থানে বলিতেছেন, “যে যেভাবে 
মামাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে দেই ভাবেহ আনু- 
গ্রহ করি।” অর্থাৎ বাৎসল্যভাবে যপোদধ! পু্নরূপে পাত 
করিয়াছিলেন; মধুর ভাবে পুঙ্জা করিয়! বাধা এবং 
ব্জনারীগণ পতিরূপে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমণীর 
পতি কি পদার্থ তাহ! পুরুষ জ্রভাবে অন্ততব করা সম্ভব 
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নহে। রমণী এক পতি ভিন্ন আর কাহাকেও সমস্ত অর্পণ 
করিতে পারে না। এই পতিপত্বীভাবের ভিতরে মনুষ্য 
জীবনের সকলি নিছিত রহিয়াছে । 'সখ্য, দাস্য, বাৎসলা, 
সমস্ত ভাবগ্চপি ,. মিলিত হ্হয়াই রমণীর পতিপ্রেমরূপ 
মধুরভাবের উৎপত্তি ভুুয়াছে। কৃষ্ণানুরাগিনী ব্রজনারীগণ 
আপনদিগকে অবল! ঠা রমণী জানিয়াই সর্বসৌন্দর্য্য- 
নিলয় অসীম শক্তিদম্পন্ন শেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরুষ্ণে, লজ্জা ভয়, 
মান অপমান, প্রভৃতি সকলি সমর্পণ পূর্বক, একান্ত মন্দ 
পতিভাবে পুর্িতে পুর্জিতে এষন কি. এক সময়ে আপনা- 
দিগের অন্তিত্ব হারাইয়া” আগ্নাদিগকেই শ্রীন্ক্চ, বলিয়া! 
আখ্যাত করিয়াছিলেন। প্রেষ্ষময় লীলাকারী শ্রীরষ্ণচন্ত্র 
তাহাদের এই অপূর্ব প্রেন্গ সাগরে নিমগ্র - হ্ইয়াই' 
বলিয়াছিলেন ,-_ 

শবৃ্গাবনং পরিতাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।” 

চিল্ননানন্দ ভগবান শ্রীকুষণ, আর প্রেমঘনাকারে শক্তি- 
্বরূপিনী আবধিক সাধিক! শ্রীমতী রাধিকারূপে অবনী 
মধ্যে উত্তাদিত হইয়া, মোক্ষার্থিদিগকে বিশুদ্ধভাবে বিধিমতে 
প্রেমতক্তি শিক্ষা দ্িলেন। তাই একান্ত অন্ুুরাগিণী সথীগণ 
প্রাণের সখা সখীকে হৃদয় দোলায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া অপার 
আনলো, আনন্দময় দোলযাত্রা করিয়াছিলেন। এই স্থানেই 
গ্রকতি পুরুষের একত্র অভিনয় এবং জপুর্বব সম্মিপন। ভাগবতে 
এক স্থানে গ্রীক, গমতী ধরাধাকে বণিতেছেন, “তুমি যে 


২৪ 


শ্রীকৃষঃ 


যেখানে আমিও সেই খানে; আমাদের .মধো নিশ্চিত কোন 
ভেদ নাই। ছুগ্ধে যেমন, শন্রতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা- 
শক্তি” ধরণাতে যেমন গন্ধ, তেমনি আমি সব্বদা তোমাতে 
বর্তমান জানিবে |” 

ভাগবতে * আর একস্বানে একুষ্ঞোক্তিতে আছে, 
“কেবল অঙ্গ সঙ্গই যে অনুরাগের কারণ এরূপ নহে। 
তোমর! আমাকে আম্মসমপণ কর, তাহা হহলেহচ আমাকে 
অচিরে লাভ করিবে। চিত্তমাঝে আমাকে দশন, শ্রবণ, 
কারঁন,.& এবং ধ্যান ধারণা করিলে যেরূপ* প্রাপ্ত হইবে 
সন্গিকটে সেন্ূপ পাইবে না।” 

হা মন্দাদৃ্ মন্তষ্য। এমন [নশ্মল চত্ত্রও তামসমেধে 
আবৃত করিয়া ফেপিদ্াছ! শুধু হহজন্মের দুধিনের কণ্ম- 
ফলে দুর্বল কলঙ্কী জাবের এহেন পাপময়ী দৈগ্িদশ! ঘটে 
নাত। পুরুবানু ক্রমায অনেক জন্মের কম্মফণে মনুম্যের 
এরূপ ছুদ্ধশা সঙ্ঘটত হ্ইয়াছে। আমি যোগা, জ্ঞাণা, অথবা 
ভক্চের কথা বপিতেছি না, ইহারা ত জন্মগন্মান্তরের বছ 
নাধনলন্ধরত্র লাহে তপ্ুননে ধ্ধোর মসি'হাসনে উপবেশণ 
কারও আছেন। আরম বলিতেছিত আমাদিথের হ্রাস 
সামথাহান অন্ঞানা এবং সাধনে অপারগ ব্যাকর গাজার 
শরণাগত হও) নিতান্ত প্রয়োজন । কারণ পরারধারা গিছ 
গুকহ মোহাচ্ছন প্থত্রান্ত মঙ্গযোর আপোকধারা পথ 
প্রনশক। জন্মাবাধ শিক্ষা বাতাহ কোন কাধাহ মংলাধিত 
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হয় না। আমর! নাঃদারিক সামান্য সামন্ত কাধ্যেও 'উপ- 
দেশ গ্রহণ কৰিয়। থাকি; আর মুক্তিগ্রনাপী মুনি খধি- 
দিগের, ুগধুগান্তরব্যাপী, বহু কঠোর তপস্যালন্ধ দেখছুর্লভ 
যে সিদ্ধি, যাহাতে মানবের চিরকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, 
সেই অমূল্য পুণ্যরত্ব বিনা সহায়ে লাভ কর! কি এত 
সহজ? যাহা স্থপথ, অন্ধ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না 
কাজেই ক্পথে গন করা তাহার পক্ষে স্বাগাবিক। আপনার 
দৈগ্ভ উপণন্ধি করিয়া জ্ঞানী গুরুর শরণাপন্ন "হইলে, কলুষিত 
মোহান্ধ মানইীকে নিদ্ধগুর শুরুষ্ণাদশন্ধপ সুপথ জৌথাইয়া, 
অপীম শকিনমগিত পতিতপাবনন নারারণ নামের যর টুন্তে 
দিয়া থাকেন। এই মহাশক্তিস্ষ্পন মন্ত্রপুত যষ্টি দৃঢ় হস্তে 
ধারণ করিলে, এহ হিংস্ররিগুদলপূর ভবারণ্য অনায়ানে 
পার' হওয়া যান, ইহা সুনিশ্চিত) | 


ঈশ্বরের অবতার হওয়। সম্ভব কিনা, প্শ্বর অনতারের আবগ্তক কি, 
্শ্বরচরণে লক্ষ্যস্থির রাখিয়। তদদদিষ্ট কাযা নাধনই মন্ত্র মোক্ষধন্ম, 
এবং প্রীবাধাকওপ্রেমের বিশুদ্ধত|, শরীক ঈশ্বর অনভার,_-এই 
কয়টা বিষয় আমার অতাপ' জ্ঞান বার, অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। যে অমিয় কৃষ্ঠাত্র দিবাজ্ঞান বিশ মুন ধষিগণ বেদ 
পূরাণ(দ:ত সহস্র ক. কাতণ করিয়া-ছন, আমি ক্ষুদ্র তম অজন্ঞতৃপ, সম 
হয়! যেই লন নহামাহনাম্বত চবিতের আর কি ব্যাধা। করিব” 
ধর্মাথী জ্ঞানগণ অবগ্ শ্ব্রঞাত অনুণ।রে হ্রঙ্বর চরিত্রে সম্বিত সতা 
খাছিঘ। গ্রহণ কগিধেন; এ কৃথা বল! বানুলা। যণার্থ একসতা বহুজন 


১৭ 


শরীক 


কাত্তিত অন্তা কল্পনায় এবং রূপকপূণ গলে বড়ই আচ্ছন্র করিয! 
নাধিয়াছে। নিদ্ধ নদ রুই মোহান্ধ পথস্রান্ত জীবেক্ধ পণ প্রদপক 

সবল সহায় চাহে না। ছুর্ববল দীন নয়নে শক্তিমানের প্রতি দি করে 
বলিয়া লদয় আম্মার দয়া লাভে নর নমুখিত হইতে সমর্থ হয় রঃ প্রজ্ননারী 
গ্রণ আপনাদিগকে দুর্বল! রনণী জানিয়াই একা স্তমনে সব্তশক্তিমান ৭ 
ময় রঙল্গেশ্বরের শরণগহণ পূর্বক দিদ্ধিক।ম তইয়] জগৎপতিদত প্রেম 
বসন, ভক্তি মলগ্কারে সঙ্চিতা হউয়। সোহাগ ভরে জন্মজন্মান্তরে এই 
দ্ূববল চির-আাশিত রমণীদন্ম কামনা করিয়াচিলেন। তাই আজ আমিও 
আপনাকে আতি দানহ।ন। ভাবিয়! গোপীপদ রেণু সাদরে মাথায় দিয়া 
ভকুকণ্ঠ কীর্টিত মে সাধের গীতটা উদ্ধে চাঠিয়। গ।হিয়াডিলাম এক গ্বানে 
তহাই পুনরাবৃত করিলাম । 


'এ জনমের সর্জি কি দই জনূমর সাধ যুরাইবে। 
কিন্ব। জন্মজন্মাস্তরে এ মাধ মোর পুরাইবে। 
বিধি (তারে সাধি শুন, 
জন্ম ফি দিবে পুন: 
আমারে আবারো যেন রমণী জনম দিবে। 

লজ ভয় তেয়াগিব, ্‌ 
এ সাধ মোর পুরাইব, - 
সাগর চেঁচে রত্ন নিব, কণ্ঠে রাঁগব নিশিদিবে | 


কী 


"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিষ্‌। 
যতকুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 


শ্্রীগৌরাঙ্গ। 


গৌরচক্ডদ্রিক। | 


(আমার) মরম মন্দিরে, এসো হে এসো হে; 


রাধা অঙ্গে লয়ে' রাধানাথ। 
জানিয়াছি আমি, গোপীজন স্বামী; 
তুমি সে গোকুল চাদ। (ওহে গোপীনাথ) 
গোলক তেজ্য করি, আসিয়াছ হরি; 
: রাধা প্রেম ভিখারী প্রেমটটাদ ; 
রাধ। রাধা ক+রে ফিরি ঘরে ঘরে; 
কাঙ্গাল বেশে পাতিতেছ হাত। (রাধ! প্রেমভিখারী হয়ে 
লয়ে করগ্গ কৌপিন, হয়ে দীনের দীন; 
“রাধা যায় না যেদিন তুমি, বিনা, 
তুয়ার লাগিয়া জনম লইয়া, 
আইন্থ এ বিশ্ব মাঝ।” (জয় রাধা শ্ীরাধা বলে । 
বহে নয়নেতে ধারা, হ'য়ে দিশাহারা, 
পাগলের পার! প্রেমাধীন; 
“বাই তোমা বিনা বাচিনা বাচিনা 
এসে! প্রিয়া জদয়ের মাঝে। (তুমি শ্তামজদয়ের পূর্ণচাদ্ধ)" 
রঙ্গে বাজাতে বাশরী, আপিত কিশোরী; 
এবে বল “হরি হরি, কৈ সে আমার ; 
সে ষে গো আমার হিয়ার আধার,” 
চাঁচ ভক্ত গোপীঞ্জন অঙ্গে (রাধ! অন্গরাগী হ/য়ে।) 


রাধা ভেবে ভেবে, হয়ে গেল রাধা; 
হাম তনু হ'ল গৌর; 
রাই অঙ্গেতে পশিল, পুরুষ-গ্রকৃতি হ'ল; 
হ'লে ভবে. পূর্ণ অবতার । (রাই-প্রেম লাগিয়ে) 
জীবে গ্রেম শিখাতে, ভূমিই শুধু প্রেম অবতার।? 


গোরা ৃ 


“তপঃ পরং কৃভযুগে ভ্রেতায়াং জানমুচাতে । 

দ্বাপরে যজ্জমিতাচু নমৈক" চ কলোমুগে £" 
সত্য সুগের ধন্ম তপস্যা, তেতার ধন্ম জ্ঞান চচ্চা, দ্বাপরের 
ধন্মা যক্ঞান্ুঠান, আর কলি যুগের ধন্ম নাম সাধন; স্ুদরদনী 
তপঃসিদ্ধ শান্বকারগণ এইরূপ নিদ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
কলিষুগের অর্থাৎ এখনকার কালের আকৃতি গ্ররুতি, শি 
সামথ্া, সতাধুগের গ্ভায় অগাত পূন্বকালের লোকদিগের শ্যাম 
ন.5| এমন কি যাহা লইয়া ধন্ম কম্ম সেই পরমাঘু পা 
পৃব্ব পুর্ব যুগের ঠুলনায় অভি হন্স। তাই গুবিষ্যত 2২ 
যোগিগণ জীব হিতাথে মুক্তিময় ধন্মনাণন প্রণালা স্ৃশঙখলে 
বধিণদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কপিতে যৌবনে গতাযু আন, 
যোগ তপন্তা করিবে কখন £ উদরান্তরর্যাপা মে প্রজ্াপতিটান 
বিধিনিদ্দিষ্ট কাধ, সে সেই ধীময় মধ্যেই তরলভাবে তরাচ 
করিয়া! আপন জীবনলীল! সন্বরণ করিতেছে; সে শুক সারির 
গায় গন্ভারভাবে স্থর্ধারে ায়াসদিদ্ধ, “রাধাকুষ্ণ” নাম বলিতে 
শিখিবে কখন? তাহ বলি, এহ ভব রোগের যখন যেব্জপ 
অবস্থা, ম্টচিকিৎসক খধিগণ তখন দেইন্ধপই ব্যবস্থা করিনা 
[গয়াডেন। তাই বলিয়া ধন্ম যাহা, তাহা কোন ঘুগে চোট, ' 
কোন যুগে বর্ড, এন্প নহে। ধন্ম বাহা তাভা চিরদিন সম- 


£ 


প্রসূনাপ্তলি 


ভাবে ন্বর্গতুল্য উচ্চ; যুগবিশেষে কখন ইহা আদরণীয়, 
কখন অনাদরণীয় হইতে পারে ন1। 

পারে না বলিয্বাই উপযুক্ত সময়ে বঙ্গদেশ ধন্য করিল 
নবদ্ধীপের মৃত্তিকা পবিত্র করিয়া কলির কলুষিত মানবকে 
কৃতার্থ করিরা মুখে “হরেকুষ্ হরেরুষ, কৃষ্ণ কষ হরে হরে) 
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে” লইয়| মহাভাবে 
মাতোয়ারা হইয়া, ঠাকুর প্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হঈলেন। 
এবার জ্ঞন-বীজ, ভক্তি-বৃক্ষ, প্রেম-পুষ্পে স্থশোভিত ভইয়া 
মোহমুগ্ধ জীব নশ্বথে সুলভরূপে দীপ্যমাঁন হইলেন। দ্বাপরে 
কম্মযোগে ধন্ম শিঠিত দেখাইয়াভিলেন। কিন্ত ছুর্বদ্ধি মানব 
অচিরে কর্ত ছাড়িয়া কম্মে, ধন্ম ছাড়িয়া! সংনারে, উন্ান্ত হইয়া 
পড়িণপ। ঘোর মোহারণে আনূত জান্মন্তরিতা ও পার্থ ছারা 
অন্ধীভূত জীপ যখন সুন্দর ভারস্ভতকানন তীব্র পাপানলে দগ্ধ 
করিয়া.আপনি ভস্মীভূত হইতে লাগিল, সেই সময়ে, সেই 
দারুণ র্দিনে করুণাময়ের স্বর্গের আসন বুঝিবা টলিয়া- 
ছিল! তাই দয়াময় স্বপ্রকাশ বিশ্বনাথ আপন .মহিমায় আপনি 
জীব উদ্ধার হেতু অবতীর্ণ হইলেন। র 

যাহা ঘনকৃ্খ ছিল, তাহ] সময়ীমুরীপ তরল .শুত্র হইল। 
যাহা ঘোর রজনীগভে লুকায়িত ছিল, তা! দিবসের শুভ্তায় 
সপ্রকাশ হইল। প্রথমে. ছিলেন অরূপ, পরে সরূপে শ্যামা. 
তৎপরে হইলেন ,শ্তাম; এখন একাধারে রাধাহ্তাম! তরল 
এমাট বাঁধিল, বৃক্ষার্দির উত্তব হইল, তৎপর সুদৃশ্য জীবে জগৎ 


শ্রীগৌরাঙগ 


পুরিল! সৃষ্টিকর্ত। অনীম রাজরাজ্েশ্বর জগৎ স্থজন. করিয়! 
খেলার সংদার পাতিয়া পরে গ্রেমাহিভূত হহয়। ক্ষুদ্র. মানবা- 
কারে ভক্তি-তৃপ্ির নিষিত্ত তাহাদের ক্রীড়ার বস্ত হইলেন! 
উহা তাহার অনন্তনীলার খেলাদাত্র। কারণ আর ক্রিছুই 
নহে, অকথিত অপার হয়া! 
বহু যোগ তপস্যা ধ্যান ধারণাতে খে অক্ষয় রত্ব লাভ 
হর্লভ ছিল,অশেব ' দোষে দোষী অথচ পরম সৌভাগাবান 
মানব এই কপির যুগে কেবল আনন্দময় হরিনাম সংকীত্তন 
করিলেই ছুঃখময় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, ইহাই 
দেখাইবার, শিখাইপার জন্য আধারম্ মোহ ধঞ্ধাবাত- 
বিক্ষিপ্ত ধরণীতনে জ্যোতিন্মন গোরাঙ জুনর সুদৃরূণে প্রকা- 
শিত হইপেন্‌। 
“নহানুকরণ ঈশ্বরের ল'ল হয়, 
আপ'ন আচ ধন জীবোর শিখায়।” 
নামে রুচি গানে দয়া ইহাই শিক্ষণায় বিবয়। গুণজ্ঞ তব- 
দর্দী ব্যক্তিগণ এই মহিমামর আঅবিরোথা ছইটী মূলমন্ত্র সিদ্ধি- 
লাতের শিক্ষণীয় নকল লক্ষণই সুম্পই প্রত্যক্ষ কয়া থাকেন। 
“ধশ্বং যে! বাধতে ধশ্ব; ন স ধন: কুদরত, 
আকুনাধী ভু যে ধন্থ: ন বন্ধু সহাবকম: 
ধন্ম যাহা, তাহা সর্বরই ,বন্থাথাণগের পৃঞ্গ্য এবং সর্বত্রই 
' তাহা ধর্মরূপে খ্যাত। অগ্ঠান্ত ধর্সের বিরোধী যে ধর্ম, তাহা 


৭ 


প্রসুনাঞ্লি 


প্রকৃত ধর্ম নামে খ্যাত হইবার যোগ্য নহে; অপিচ তাহ! 
কধণ্ম বলিয়। আখ্যাত। অবিরোধী ধর্মই যথার্থ ধর্ম। 

অবচ্ছিন্ন দুঃখভার বহনকারী তাহার সেই ক্রেশাবসন্ন দেহ 
নন 'লইয়। যদি ভবিষ্যৎ সুখকর আশার সত্য বাণী শোনে, 
ঘনঘোর! তমদাচ্ছা্দিত রজনীযোঁগে, পিচ্ছিল পথে সহায় হীন 
ঠর্বল পথিক যদি কোন স্থানে একটা প্রদীপ আলোক লক্ষ্য 
করে, তবে তাহার মনে কেননা বিপুল আশা ও আনন্দ 
সঞ্চারিত হইবে ? | 

লোক কোলাহল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুথ! তর্কে কোন ফল 
নাহ। ধরং অনর্থক সময় নষ্ট এবং হৃদয় উত্তেজিত হয়। 
তা বপি, মোক্ষপ্রয়ানী ব্যক্তিগণের হরি অন্বেষণে বিব্রত 
হওয়াই যথার্থ ব্রত। 

“বন স্থানে বহু রূপে হরি কপ করে, 
ভাগ্যবন্ত স্থবি্বামী জীবেমাত্র স্বরে ।” 

সাধন সময়ে একাকী অথবা সহায়কারী সঙ্গে নিজ্জন পবিধ 
স্থানে নিন্মল আসনে পরিচ্ছন্ন দেহে উন্ুক্ত বায়ু এবং দৃপ্ত- 
মান জগৎ সম্মুথে করিয়া ধূপ ধুন! পুষ্প গন্ধার্দি এহয়া আত্মমর 
রাঞ্জ্ে গুরুশক্তি সমন্থিত রসময় নামাধলন্বনে চিন্ময় যোগেশ্বরে? 
' চিন্তায় আম্মনিয়োগ করিলে নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হওয়া ঘায় 
নংসারে পর্বত গুহ। নাই। সংসারাশ্রমে নিষ্ঠার সহিত নিখিষট 
মনে এই প্রকার সাধন শএগনে ব্রতী হইলে গঙ্গম কল্যাণ 
পাত হইয়। থাকে । নিয়ত প্রীত পূর্বাধ এহরূপ নাধণে নধৃক 
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থাকিলে ভগবতকৃপায় অন্তশ্চ্ষু প্রন্ষ/টিত হয়। সেই চক্ষু 
প্রভাবে বৈরাগ্য বুদ্ধির বশবর্তী হইয়! সাধক দেখিয়। থাকেন,__ 
স্থখ-সৌভাগোর নিদান বলিয়া বিলাসময় যে সকল সংসার 
সামগ্রীতে কতই প্রীতির ছায়! দেখিয়া আনন্দান্থুভব করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নিরানন্দময় অসার ছার শ্রশানের ভম্মরাশি 
মাত্র । তৎপর সাধক অনুতাপে নিংশ্বাম ফেলিয়! নয়নধার! 
মুছিয়া এ সকল অপদার্থ হইতে সরিয়া বসেন এবং অধিক- 
তর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দীন হীন হইয়া! আরও গুহাতম অভ্যন্তরে 
সচ্চিদানন্দ বাঞ্চাকল্পতরু দেবতার সন্গিকটবন্থী হইতে সচেষ্ট 
হন। তখন জগাই মাধাইয়ের ধব প্রহ্লাদের দয়ার ঠাকুর 
আর কতক্ষণ স্থির থাকিবেন? কারণ সাধনে সিপি' দেওয়াই 
তাহার কাধ্য। অভয় চরণে স্থান দিয়া সকল অভাব মোচন 
করিয়া বৈরাগী সাধকের হৃদয়ে জীবন সঞ্চারিণী নিশ্শপ আনন্দ 
দন করিয়া থাকেন। সাধক সেই সরল আনন্দে উচ্ছসিত 
হইয়া নব জীবন লাভ পূর্নক গ্রেনপূর্ণ নয়নে চাহিয়। 
দেখেন সর্বত্র 'মানন্দ উদ্ভাসিত, জগৎ আনন্দময়। 

এই স্থুলত সাঁধনলন্ব আনন্রত্র কলির কলুষাচ্ছিত 
কাঙ্গাল জীবকে প্রেমকল্পতরু কাঙ্গাপসথা গৌরাঙ্গ ভিন্ন 
আর কে দিতে পারে? এমন সহজ পথ কে কোথায় 
দেখাইয়াছেন? এমন সুন্দর মুক্তির উপায়ই বা কে 
দিয়াছেন? কেমন স্থন্দর স্ুপরিষ্কতরূপে মোক্ষ প্র সময়ানু- 
যারী সাধন প্রণালী লল্লামু মনুষাকে শিখাইয়াছেন? ঘিনি 
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& শিক্ষা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহারই কি অপ- 
রূপ দৃশু দেখিয়াছি! সে. নিফাম স্থবিশাল হাদয়ে মান 
আছে, অভিমান নাই; গৌরব আছে, অহঙ্কার নাই) 
প্রতাপ আছে, নিষ্ঠুরতা নাই; মহত্ব আছে, কিন্তু তাচ্ছিল্য 
নাই। সর্বত্র সমজ্ঞান, নিষ্ষাম, মহান্৮ইনি সর্বক্ষণ 
বৈষ্ণব প্রধান। | | 


(তারে) চাদ ছানিয়। চাদনি মাথিয়। 
'গড়িয়াছে বুঝি বিধি। 
(তার) তনুর তুলন৷ ন।হিরে ভুবনে 


নেহরিনু যে অঙ্কধি (অপরূপ রূপ)! 
(তার) ' হৃদয় কাননে পারিজাত বের! 
( সেথ।) খেলে যর্তী দেবধালা 
(তার) মনের মুকুর কঙ্ল বয়ানে 
্‌ স্থধ! ঝরিছে নিরবধি (ঝর ঝর ধারে)। 


গৌরন্ুন্দর কখন বা জগতশ্রেষ্ট আরাধিকা শ্রীরাধিক] 
. ভাবে তক্তি পুষ্পাঞ্জলি সহ গ্রীতিময় পুজা লইতেছেন। 
আবার কখনও মধুর মিলন স্ুখ সম্ভোগ বরিতেছেন! 
কখন ব| বিরহ জালায় অধীর হইয়। কামা বস্র ফামনার 
জপন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন! আবার কখনও অনুরাগা- 
ক্রতে বিশাল বক্ষ ভাসাইয়া প্রেমোন্ত্ত হইয়া পূর্ণ অন্ুরাগে 
রাধা ভাবের সেবা করিয়া আপন মহিমায় মানিনীর মান 
বাড়াইতেছেন! ভক্ত রাধার অভাবেই বুঝি ভবে আম! ; তাই 
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"রাধা অঙ্গ কাস্তে কৈল! অঙ্গ আচ্ছাদন 
্‌ রাধ! ভাবে করে ম্বমাধুষ্য আন্বাদদ।" 
এইরূপে কখনও ঠাকুর হইয়া সেবা লইতেছেন, আবার 
কখন বা দীন হীন সেবক হইয়! সেবা করিতেছেন। এক 
অঙ্গেই রাধাশ্তাম, ভক্ত ভগবান, পুরুষ গ্ররুতি পূর্ণবিকাশ 
প্রকাশ করিয়া এবং নির্লিপ্ত সংসারী ও নিক্ষাম: বৈরাগী 
সাজিয়া মুমুর্ষষ ব্যক্তিবৃন্দকে পূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তৎপর 
দীন হীন রুপাপাত্র কলির মানবমণ্ডলীকে দিলেন কি? 
_-অশেষ মহিমান্বিত স্ধামাখা হরিনাম । 


“নাম ব্রহ্ম অতুলন দেবতার মনোরম, , 
নামের মহিমা ব্রক্ম/! শিব দিতে নারে সীমা।” 


এবার দয়াল ঠাকুরের কাছে নামনুধা দানের পাত্রাপাত্র 
ধুভদ নাই।" দেবছর্লভ নাম অযাচিত ভাবে গুছে গুভে 
“ধর ধর” বলিয়া দান করিতে লাগিলেন । 


“গোর। কহে কুঙ্ঃভক্ত সব্নশ্রে্ঠ হয়, 
ভক্কি রস যোগে নীচ দ্বিজত্ব লভয়।" 


পু্তীকৃত অন্ধকার মধোও যদি একটী মাত্র গ্রজলিত 
দীপশলাক! প্রবিষ্ট হয়, অমনি দেখা যায় তাহার আলোকে 
সেই ঘোর ঘনীভূত আধার রাশি অপনারিত ভইয়াছে। 
সেইরূপ জন্মঞরন্মন্তর পাপাচারী মন্বব্য , সান্থুরাগে একবার 
মাত্র “হরি” এই মহাশক্তিসম্পর ক্ষুদ্র নামটা উচ্চারণ 
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করিলে অচিরাৎ পাপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। 
ভক্তিরূপ অন্তঃসলিলা ফন্তুনদী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
সাধক তখন আরও দেখিতে পান এই অন্তঃসলিলা ভক্তি 
নদীর গতি দেই$অনন্ত প্রেমজলধি অভিমুখে । তক্তসাধক্‌, 
তখন জ্ঞানতর্ক বিহীন হইয়! খরতর বেগে এ শাস্তি সাগরাভি- 
মুখে প্রধাবিত হন। প্রিয়জনকে প্রেম করিতে গুণাগুণ 
বিচার করিতে হয় না। খধি মুনিগণ ধ্যানযোগে . বহু 
সাধনেও যে রত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, ধ্যান বিচার- 
বিহীন শুদ্ধ 'সরল প্রেমের দ্বারা ব্রজ গোগীগণ সেই ভ্তানময় 
দেব দুর্লভ ব্রহ্মাগুপতিকে লাভ করিয়াছিলেন 

“হস্না কেন যতই পাগী, একবার ভক্তিকরে নেনা নাম, 

হরিন।মের গুণে তপ্ত 'মরুভূমে ডেকে যাবে প্রেমের বাঁণ।” 

কর্মফল ভোগী মানব! একবার সরলতাবে ব্যাকুল 
চিন্তে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া দেখ দেখি, পাপতাপ শোঁক 
' হুঃখরূপ অতুযুঞ্জ বালুকাময় মরুভূমে রসময় প্রেমের বাণ 
ডাকে কি না? করুণামম্ন পতিত পাবন ভগবান স্বয়ং 
যেমন রোগ তার তেমনি ওধধের ব্যবস্থা করিয়াছেন; 
“হরি” এই নামে এত পাপ হরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন 
যে, মহাপাতকীর তত পাপ করিবার শক্তি নাই। বুহদ্ধিণুঁ- 
পুরাণে উল্লিখিত আছে, 

“নায়োহুস্ত যাবতী শক্তি: পাপ রণে হরে: 
শাবৎ কততন্ন শরেতি পাতকং পাতকী জন: 1" 


১৭ 


শ্রীগৌরাগ 


ভক্তসাধকগণ শ্রীহরি স্মরণ পৃব্বক নয়নদয় প্রীতিধিশ্কারিত 
করিয়া চাহিদা দেখুন এ অত্াচ্চ গাটরুষ্$ হিমগিরি ভেদ 
করিয়া ধরাধাম পবিত্র করিয়! শ্বেতকারা মঙ্গলমদনী জাহবী 
প্রবাহিত হইয়া আবার নীলাম্তে কেমন করিয়া মিশিতেছে! 
হরি ব'লে কেরে সরধুনী তীরে 
হরিনামের নিশান তুলে নেচে নেচে যাঁয়রে 
(ওরে এমন নাম আর শুনি নাইরে) 
প্রেমে মত্ত হ'য়ে বাহু তুলে ব'লে “কে কে যাবি আয়রে" 
(প্রেম পারাবাবে ) 


এনাম মহিমায় সকলি হয়, অন্ধ চক্ষু পায়রে। 
(প্রনাম গোলকে গোষ্জাল ছিলরে ) 
ষে নাম বিলায় এ ছিল কোথায়, ভুবন ভুলার রে। 
(এমন রূপ আর দেপি নাইরে এ স'নাহের,মানে) 


এ সিদ্ধ মন্ত্পুত নাম মহিমার সীমা নাই। শুদ্ধ এই 
নামের জোবেই সংসার পাপাক্রান্ত মণিন মানব এখনও তিঠিয়া 
আছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আনিয়াছিলেন তাই বঙ্গবাসী 
হিন্দুর গৃহে গৃহে এত প্ররুষ্টর্ূপে এরাধারৃষ্ণের ভক্তমনোমোহন 
অপরূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ঠের আননারস- 
প্রত উৎসব, রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব ভাবময়া জীবনসঞ্চারিণী 
মননুগ্ধকারিণী সুধামাথ। গীতি কে কে কীষ্ঠিত হইতেছে, 
এৰং রাপারুষের অমিয় চরিত্র নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া 
মোহবদ্ধ মানবকে মুহূর্তের জন্তও মধুর আকর্ষণে আক 
কম্সিতেছে। ভক সাদরে রাধারুষ্ণ নামাবলী ভক্তিভরে অঙ্গে 
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পরিতেছেন। গৃহস্থ বনের পাখী পুবিয়াও সাদরে রাধাকৃষ্ণ 
নাম গাহিতে শিখাইতেছে। ভিথারী দ্বারে দ্বারে দীনভাবে 
“জয় রাঁধাককৰঃ” বলিয়া হাত পাতিতেছে। কত আর বলিব? 
শ্লীহরি শ্বরণ ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানে কোন কার্য্যেই হিন্দু 
হস্তক্ষেপ করেন না); এ শিক্ষা দয়ার ঠাকুর শিগোরাঙ্ের 
শাবিঙবেই গৃহস্থ টা শিখিয়াছেন। 
শীবৃন্দাবনের লুপ্বপ্রায় লীলাক্ষেত্র দয়ার ঠাকুর রা 
দেবের ইঙ্গিতেই আবিষ্কৃত হইয়! ভক্ত-জদয়ের অশেষ বাসনার 
তপ্তি বিধান করিতেছে। শ্রীত্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের প্রতি 
 দৃষ্টিক্ষেপ করিলেও তাহার ক্কৃত* ভেদাভেদরহিত অমান্ধিক 
কাধ্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়! মুগ্ধ হইতে হয়।: 
হরিনাম ভবরোগের মহৌষধ । এই মহিমান্বিত হরিনাম 
রসনায় থাকিলে বদনে কুকথা আসে না; হৃদয়ে জপিলে 
মনে কুবাসনার উদয় হয় না। ভবারণ্য মাঝে দুর্জয় হিং 
জন্ক তুল্য রিপুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! হেতু অসীমশক্তি- 
সমদ্বিত হরিনাম অঙ্গে থাকিলে মানুষ নির্ভয়ে বিচরণ করিতে 
থাকে। শান্ধাদিতে বহুপ্রকারে নাম-মাহাজআ্্য, আথাত হই- 
মাছে; এমন কি স্থানে স্থানে নামধারী হইতেও নামের শ্রেষ্ঠত 
প্রতিপন্ন হইয়াছে ঠাকুর হইতে তাহার সেবক এবং সেবক 
হইতেও সেবকেরু পাসের দাস হওয়াই, বুঝিবা ভক্কির প্রক্ 
লক্ষণ। আমার সর্বন্বধন প্রি্নবস্তর যিনি প্রিয়, সেই প্রিক- 


তমের প্রিয় হওয়াই. বুঝি ' ভক্তের প্রন্কৃত বাঞ্চনীয় বিধয়। 
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প্রকৃতি হইতে পুরুষের উদ্ভব; তাই বুঝি আগে রাধা পরে 
শ্াাম। 

নাম সাধনের ন্যায় এমন রসময় সাধন আর কিছুই নাই। 
 ওয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোগীদিরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া “মাধব” 
এই মধুর নাম কীর্তনে বিভোর হইয়া নাম সাধন শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। আরও তিনি রাধা নামে ক-বাশী সাধিয়। 
ভক্তের মান বাড়াইয়াছিলেন। পুর্ব বলিয়াছি, অতি প্রি 
বন্ত প্রিয়তমকে প্রদান করিতে প্রকৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়। 
থাকে। তাই স্বেচ্ছাময় ত্রিহুবনপতি আপন কৃপার প্রিপ্নতম 
মানবমণ্ডলী মাঝে প্রিয়তম! প্রেনময়ী রাধা অঙ্গে যুক্ত হইয়া 
তৃপ্রিষৃক্ত মোক্ষময় প্রিয় নামন্থধা দয়ামুক্ত হইয়া মঘাচিত 
ভাবে সকলকে বিতরণ করিপেন, এবং পূর্ণূপে জ্ঞান ভক্তি 
কর্দমযোগ সাধিয়া শিক্ষা দিলেন। ইহাই “নামে রুচি 
জীবে দয়া 1৮ এই দুইটা মহত ধাকা মধ্যে জগতের 
সকল পুণ্য .নিহিত রহিয়াছে। 

গোগীপদ সেবাভিলাধিণী গোপীনীগণ ন্ুকণ্ডে ক 
মিলাইয়। একান্তে দীড়াইয়া উদ্ধে চাহিয়। ক্ষীণ কণ্ঠে 
গাহিল £-- | 


প্রেমের সাগর, গোউর সুন্দর, 
অপরূপ ব্ূপ অন্রপন রে। 
প্রেমের আধি, অন্বরাগে ভাসে 


দেখি মোহিত ভক্তঙ্গমরা রে। 


রর 
টা 


প্রসুনাপ্তুলি 
প্রেমের হাঁসি, স্বধারস ভাষে,__ 
সরস সুরদ মধুর রে। 
প্রকাশিবার নয়, কেমনে কহিব. তায়, 
হেরি হই অবাক অবোধ রে। 


আমি শক্তিসামর্থ ভক্তি বিশ্বাস প্রেমপুণ্য হীন! অবল1; আমার সাধ্য 
কি, প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ চরিত্র চিত্রিত করি! মনের আবেগে 
নারীপ্বভ।ব হেতু কিঞ্চিত সাহায্য কীর্তন করিলাম মাত্র। 

শীৃন্দাবনের লুপ্রপ্রায় লীলাঙ্ষেত্র দয়ার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের 
শক্তিময় ইঙ্গিতে আবিষ্কৃত হইয়! ভক্ত হৃদয়ের অশেষ বাসনার তৃত্তি- 
বিধান করিতেছে । আরে। আীত্রীজগন্তাধক্ষেত্র প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে করিলে 
ভাহার কৃত ভেদাভেদ রহিত অমানুষিক কাধ্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়। 
মুদ্দ হইতে হয়। 
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প্রেম্বলতা | 
ধর্দারস পরিপূর্ণ গাহস্থ্য উপন্যাম। 


দ্বিতীয় সংস্করণ-_ মুল্য ১৭০ 
হদীর্ঘ পত্রাদির আবগ্ঠক স্থলগুলি মুদ্রিত হইতেছে। 


অমর ৬ব্ঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__ 

€প্রেমন্রীত' পাঠ করিয়া প্রেমাশ্র সম্বরণ করিতে পারি নাই । 
নারীচরিত্র অঙ্কিত করিতে শ্ত্রীলোকেরই সম্পূর্ণ অধিকার, 
লেখিকা এ বিষয়ে' কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন। ' যে পরিবার [প্রেম- 
লতার আদ(শ গঠিত হইবে, সে পরিবার সোনার সংসার "হইবে । 
আমার বিবেচনায় গ্রস্থখানি যতদুর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার 
ত্রুটি ঠয় নাই । প্রত্যেক পরিবারে এক একখান! প্রেমলত! 
থাক! বাঞ্চনীয়। 

মনস্বী ৬রাজন্মরায়ণ বস্থ-_ 

অনেক কাল হছল উপন্তান পড়! একেবারে পরিত্যাগ 
করিয়াছি। একে জগৎ অনিতা, মিথ্যা, আবার মিথ্যার ভিতর 
মিথ্যা আনিয়া মোহ্গ্রন্ত হওয়া কেন? জীবনরূপ উপন্যাসের 
জ্বাপায় অস্থির, তাহার উপর উপন্ঠানের ভিতর উপন্াস কেন? 


রগ রগ ক ক প 
প্রমণতা' পাঠ করিয়া অপরিসীম মন্তোষলাভ .করিপাম। যে 
বাক্তি হহা লিখিয়াছেন, তাহার অন্থর্জগৎ ও, বাহাজগতৎ বন! 
করিবার বিলক্ষণ এবং ধর্মভাব প্ররৃত। গৈরিক বসনধািণ 
মন্্যাসিনী প্রেমপতা কি মনোহর কল্পনা! তাহাকে ফুল দিয়া 
সাজানো ঘে কি উৎকৃষ্ট কল্পনা তাহা ব্ণিতে পারি ন|। 


&ঁ ছবি আমার মনে চিরমুদ্রিত থাকিবে। মরিয়। গেলেও 
বায়কি না "সন্দেহ। পুরুষ উপন্তাম লেখক মাথা খু'ড়িলেও 
এমন কল্পনা বাহির করিতে পারিতেন না .* * * এরূপ 
উপন্তাম কেতাদুরস্ত অনেক ধর্মমোপদেশ (561707) অপেক্ষা 
শ্রেন্ঠ। 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত. গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়__ 

“প্রেমলতা” নামক পুস্তকথানি সাদরে গ্রহণ ও যদ্দ্রের' সহিত 
পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব 
ঝরিয়াছি। গল্পটিতে প্রচুর রচনাপারিপাট্য দুষ্ট হয়, এবং ভাষা 
ও ভাবের যথেষ্ট মধুরতা আছে। * * * গ্রন্থখানি পাঠ 
করিতে করিতে মন যে অতি পৰিত্র আনন্দময় ভাবপ্রবাহে 
প্লারিত হয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । 

আচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী-_ 

€প্রেমলতা” প্রকৃতই প্রেমলতা, এ অক্ষয় প্রেমলতা৷ 
পাইয়া এ [প্রমযুগেও যাহার প্রেম স্কুষ্তি না পায়, তাহার 
দগ্ধহৃদয়ে কম্সিন কালেও কি নশ্বর কি অবিনশ্বর প্রেম অস্কুরিত 
হহবার মাশা করা শিড়ম্বনা মাত্র বলিতে কি এরূপ নিত্য 
প্রেমযুক্ত উপন্যাস এহ নৃতন দেখিলাম $ বঙ্গভাষায় যদিও প্রেম 
শিক্ষার অনেক গ্রন্থ আছে কিন্তু এরূপ গল্পচ্ছলে এরূপ শিখাইবার 
পুপ্তক একখানিও আছে কি না সন্দেহ স্থল, আমার বিবেচনায় 
ইহার দ্বাগাহ সে' অভাব মোচন হইয়াছে, আমি বলি কলিযুগের 
অন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, সেই হেতুই ঈদৃশ “€প্রমলতা' দেখা 
দিয়াছে; এতাবতা এ আক্মৰ প্রেমযুখের সমুচিত আদর সমগ্রই 
ইহার প্রাপ্য। ্‌ | 


চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ-_ 
বৃহৎ রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ পরিঝারও অধম্মে ধ্বংস প্রাণ হয়। 
পরিবারের মধ্যে কেহ নীচাশয় বা পাপাসক্ত হইলে সমস্ত পরিবার 
ছারখারুহইক্ষা যায়। আমাদের অনেক পরিবার এইরূপেই নষ্ট 
হইয়! থাকে । ধন্মান্ুরাগ ভিন্ন এ ব্ষন অনি নিধারণের উপায় 
নাই। এপ্রেমলতা” উপন্তাযে এই গুরুতর কথারহ অবতারণা 
দেখিতে পাই। বিদ্বেষ, খণতী , স্বার্থপরতা প্রভৃতি ছুশ্পনুত্তির 
জন্য একটা বৃহৎ সঙ্গতিশালী পরিবার উৎমন্ন হইতে বঙিয়াছিপ। 
একটা বাবুর ধণ্মপ্রভাবে সমস্ত পরিধার ধন্মানথরাগে উতকল্পু হইয়া 
উঠিল। ধ্বংসের পথও অদৃশ্ঠ হইল। পরিবার এইবপেহ রক্ষিত 
হওয়া সম্ভব । ' নারীই সংসার নষ্ট করেন) নারীই সংসার রঙ্গা 
করেন। বর্ত্ান সময়ে আমাদের নারীদিগকে এই গুরু ত৫ 
কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্তক হইয়! পড়িয়াছে। কিচ্ধ নারা 
নবারা্ট এই কথা৷ কথিত হওয়া উচিত। কারণ সংসার রক্ষা নাপীরই 
কাজ এবং নারীই নারীর উংকৃষ্ট উপদেষ্টা । আমাদের নাগাদের 
এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া! প্রেমণতা-রচগ্লিত্রী রমনীকুপের মে 
সর্বাপেক্ষা মহৎ কাজ তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন। রমণা এই 
মহৎ কাজে নিদুক্ত থাকিলেই সংসার রমণায় হয়। 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থলেখক 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেক্দ্রনাথ বিদ্যানিধি__ 
“পপ্রমলতা” পুস্তকের ভাষা নাধান্রণতঃ সাধুর্যানয়া) হাব 
সগ্ভাব সম্পন্ন । পপ্রেমলত1” অগ্রতিম, পরম পরিজ গার্ন্ঠা-. 


প্রেমের নিক্ষোৰ ছবি | রচনার এণে বর্ণনার ঘটনা নিতান 
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 স্থশোভনা। স্থতরাং পাঠকালে প্রাণ পুলকিত হুইয়া যায়। 
গ্রদ্থকত্রী অশেষ ধন্যবাদ পাত্রী। তাহার গ্রন্থের আকর্ষণ2৭ 
সাধারণ নয়। পাঠারস্তে যে তৃপ্থি পাঠ সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত সেই- 
তপ্তি। টছারই নাম আকর্ষণী শক্তি।. এই রকমের, পুস্তক 
বামা-বিরচিত হইলেও আমাদের মহোপকার দর্শাইবে। 
সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণৰ__ 
$ভক্ষণেই “প্রেমলতা” কাব্যকাননে জন্মগ্র* গণ করিয়াছিল; 

তজ্জন্তই তাহার. শোভনীয় সৌর বঙ্গনাহিত্য গৌরবান্িত 
হইয়াছে । 

'পপ্রমলতা' একাধিকবার সাগ্রঠে পাঠ করিয়াছি। প্রতি 
বারেই তদ্গতচিন্তে ধড়বউ গপ্রেমলর্জা কনক এবং মেজবউর 
শবস্থা ও রুচিনৈচিত্র্ের ষথাবথ চিত্র দেখিয়া কখন রিম্মিত হইয়াছি, 
“খন কাদিয়াছি, কখন হাধিয়াছি, কখনও বা ক্রোধে অধীর, 
ইইয়াছি। বলা বাহুল্য. এই ভাহ্যরোগ্গন *ক্রোধ-বিস্ময়ের জন্য 
রচনা-নৈপুণ্যই অগণ্য ধন্যবাদাহ্ী।! ধীহ্ার রচনা মথাস্তানে 
উপযুক্ত রসের মণতারণা, করিতে সমথ, ঠাহার প্রতিভা 
মসামান্যা.-তিনি ধন্য! সেইজন্যত আজি গৌরবের সঙ্গে 
বণিতেছি শক্কিঙ্গাতায়! শ্রদ্ধেয়! 'প্রেমলতা'-রচয়িজীর রউনাণন্তি 
শক্তির মর্যাদ! সুস্প্টরূপে বিকাশ করিয়াছে । তাই এঠ শারদীয়া 
শক্কিপূৃজায সুচনান বিনীতচিত্তে সেই শক্ষি ও তাহার মাশ্রয়কে 
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার করিতেছে। 

“নগৃহং গৃহ্মিত্যাহগুর্ছলী গৃহমুচাতে”* শাস্ব মিল কুলকে 
এই সমুচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন). গ্ন্থকর্ী মামাদের গৃভকে 
ধর্মের প্রভাবে স্বর্গে পরিণত করিবার'উদ্দেশে এক শৈচিত্রাময়ী 
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গৃহস্থলীর স্থশোভন আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া সেই শাস্ত্রবচনকে 
সার্থক করিয়াছেন । 

॥ *ভগবৎ সমীপে প্রার্থন করি, তাহার ক্পায় এই স্থনিপুণ 
কবিমাইি নিতানব কাব্যোপন্যাসের সুমধুর বর্ণনাচ্ছট। সাহিত্য 
কুঞ্জকে শতবর্ষ ধরিয়া সমুদ্‌ভাসিত করুক । | 

সূলেখক পণ্ডিত আীযুক্ত তারাপদ কাব্যতীর্ঘ__ 

“প্রেমলত1” একখানি  গাহস্থা 'উপগ্ঠাস। , কিন্তু উহাকে 
একথানি গার্হস্থ্য ধর্মগ্রন্থ বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক 
অভিনিবেশের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, “হরিময় 
ত্রিভ্ধন ডুবে যাও হুরিমাঝে”' এই মহাবাক্যেরই সার্থকতা প্রতীদ্- 
মান হয় | রা রী টি রী 

ধাহার অমৃতনিস্তন্দিনী লেখনী হইতে এইকূপ আদশভৃতা 
রমণীর স্থষ্টি হইয়াছে, কোন সঙগদর় বাক্তি ঠাহার সর্বতোমুখী 
শৃতিভার প্রশংসা না করিয়! থাকিতে পারে? 

গ্রস্থের ভাষা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগিনী। ষে 
স্থলে যে রসের অবতারণা করিতে গ্রয়াম করা'হইয়াছে, সেই 
স্থানেই সেই রস জীবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে, ইহা কম নৈপুণ্যের 
কথা .নছে। করুণ রসের স্থলগুলি কর্দস্পী--অশ্রুপাত ন। 
করিয়া থাকা যায় না। ম্বভাববর্ন এতই সুন্দর যে, পাঠ 
করিবার সমকালেই ভ্বপয় নিহিত অনুভবসিদ্ধ ভাবগুপি তরঙ্গায়িত 
হইয়া উঠে। * এ ্ & 

এইরূপ একখানি গ্রন্থপাঠ করিলেই জড় ,ও চৈতন্ত এই. 
উত্তপ্ন জগতেরই লীলাময় রছন্ত অবগত হইতে পার! যায়। এবং 
মানবের দেবত্ব ও পঞ্ুত্বের সজ্বর্ষে কিদ্ূপে অবিরত এই বিশ্বচত্র 


বিঘৃণিত হইয়! গুভাণ্ুভ ফল প্রসব করিতেছে, ত্তাতা স্পষ্ট 
অনুমিত হয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা-_রচয়িত্রী, দীর্ঘজাবিনা 
ইয়। এইরূপ ভক্তিরস প্রচুর, জদয়োচ্ছাসময় গ্রস্থরচনা পূর্ণ ক 
তামার ও জাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন. করুন । 
 স্বনামখ্যাত স্থপঞ্ডিত তত্রন্ষত্রত সামধ্যায়ী__ 
আাজ পর্য্যন্ত যত প্রকার নভেল বা উপন্যাস হুইরাছে সে 
সকল হইতে ইহা সম্পূর্ণ পুথক এবং নিতান্ত উপদেশপ্রদ বলিয়া 
বোধ হঠয়াছে। এরূপ-উপগ্ঠাসপাঠে গৃঙ্রমণীগণের সম্পূর্ণ শিক্ষা 
১ইবে যে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


স্নেহলতা। 
দ্বিতীয় মুংস্করণ-__শীগ্রই প্রকাশিত হইবে । 
উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে অনাবশ্ঠক বোধে অনেকগুলি নুল্যবান 
সমালোচন৷ বাদ দিয়! দুইটা মাত্র মুদ্রিত হইল 7 
পুজ্যপাদ ৬ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-__ 
যে পরিবারে স্নেছলতার অগ্ুকরণ হইবেক, সে পারিার থে 
চিরম্থথী হইবেক, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । ভান সরল 
এবং রচনায় সুন্দর লালিত্য আছে। সমাজচরিত্র জানবার 
পক্ষে ইহা একথান। সুন্দর গ্রন্থ । স্বাধান রাঞ্জা হইলে হহার 
পঞ্চবিংশতি সংস্করণ হইত বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
দ্নেহলতার মনের দৃঢ়তা ও পিতৃভক্তির জ্তন্ত নিজজীবনের 
সখের আশা বলিদান অতি স্থন্দর। ভাষা প্রশংসনায় স্থানে 
স্থানে অশ্রপাত করিয়াছি। 


এই পুস্তক নিন্মলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :-- 
৪১নং স্বকীয়! ছ্ীট, 
২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ ত্র, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী 
এবং 
৩*নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট, সংস্কৃত প্রেস ডিপঞিটারী । 


